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বার শ্রীগোগালবস্থমল্লিকের 


ফেলোমিপের লেক্চর । 


পঞ্চম বর্ষ । 
হিন্দুদর্শন। 
(বেদান্ত ) 


০ ০৯৮9 


ফাশি মন্ধসিথ মগ্ন 
িযলিক্ ৭৭ ঘিনাধিণ | 
গণি স্থিঘাম। ৭8২৭ খ্থী 
ধণমা। বঙ্খমলীবকা টিং ॥ 


মহামহে।পাধ্যায় 
্্ীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার 
গ্রণীত ও গ্রকাশিত। 


নথিক।ত। ৯৮নং হোএমন রোড, ইঙছলর খেসিন গে, 
আকজবিহাদী (দফা সুনিতি। 


শকাব্দা ১৯২৪। 


ফা।। 


শট লট তি শ টাটা 


১৮৪৭ মাছের ২, আইন অন্ুগীলে এই পুস্তকে 
" কগিবাইটু বেজিষ্টরী কৰা হইণ। 


সি পীশীিপীশিোশিীিশীাশিটািীিিশিীপপীশিপিাশীপপাপিপিপীি 


বিজ্ঞাপন । 


ববু স্্ীগোগানধজজূম কব ফোগোগিগের গঞ্চমখর্ষের নেবেন গুঝাশিত 
হইঠপা। এ খাধ ১ ০ ণেক৬৭ মুত ২৮৭ গখদো শুখম 9 দশম নেক্চর 
হউনিভমটাতে গঠি৩ হয় গাই । শানবাবদের গরত্পণ মার বিষয়ে ও 
বাধ যথামীধ] ৮1০1৮না কণা ২৯য়াড। পা বতগণে 5 মি এন দিবা 
নিয়ম আগ ৪১ গেক্চর পিখাছি। কঠাবথম &$ণাণ আগাধন। কবিখধ 
জষ্ঠ যথামাধ্য চে কাণয়াছি। ₹ত1থমওলাণ |কাথিন/এ মঙ্থোম উত্গ।।ণ 
কণিতে গাবিয়াচি কি শা। তাহ] তাঠাণাছ খাণতে গাণেন। এ বযে? গার 
স্তায় কচীগ্র গড়াত এদও 8৮৭ । আমর শেষ খরা [৭9৩ বষে খাথয়া&। 


ঘািবাতা, বিনা ও 
১৩০৯ মাণ। 


রসি জীচত্তাবাগ্ত দেখশখা|। 


্ 


| ৯২ 
২৫ 
৩২ 
৮ 
৬১ 
৩ 
৬৮ 
৭৬ 
গণি 

' ৮হ 
৮৫ 
৮৬ 
৮৬ 
৮৭ 
৯৭ 

১৪০ 

১০২ 

১০৪ 

১০৯ 

১১৪ 

১১৯৬ 

৯১৮ 

৪১ 

১২৮ 


পংক্ি 
২৩ 

৪ 
১৭ 


শুদ্বিপাত্র। 
অপু 
, সাকার 
তিরদ্বৃত 
কারণ 


১(হেডিংএ) পশনকারকের 


২ 
৯১ 
২৯ 
৯ 
২২ 
১ 
১৫ 
১৩ 
৬ 
২২ 
৮" 
১৪ 
৬ 
২৩ 
১৬ 
২২ 
২ 
২১ 
৫১৬ 
৮ 


২ তাহাদের বুখিতেন এইদিপে 


ভণের 
ষ্ধার্থ 
হইয়াছেম 
নিরবকাগ 
খ্ৎগাদত 
বিশ্ৃত 
গুস্তকারে 
ক 
] গ্রচুর 
খুমী 
খুমুক 
পঙিগগঃ 
* কারণিক 
_ শংবদ্ধ 
বিগ্ভ। 
আখাগ্থ। 
বন্তুগতা। 
যাইতোছে 
বাবহারিক 
যাহার 


শত । 


ফীকার 
তির্কত 
করণ 
দশনকারণর 
গুণের 

যথা 
হইয়।ছেন 
নিরখক1শ 
বু! খণা।ত 
পিিও 
পুণ্তকাকাধে 
এচর 


হ্যা 
কুন 
এ[তগম। 
বানারক 
মংব্ধে 
নথ 
আখা। গথা 
বস্তুগত 
যাইতেছে, 
নব 
খ্যশহারিক 
* যাহ? 
এহগাগে তাহাধের 
খুদে? 


পৃষ্ঠ! 
১৩৫ 
১৬৭ 
৯৭০ 
১৭২ 
১৭৬ 
১৮২ 
১৮৭ 
১৮৭ 
১৮৮ 
১৯০ 
১৯২ 
২০৯ 
হন 
২১২ 
২১৪ 
২২১ 
২২৩ 
২২৯ 
২৩৯ 
৩৮ 
২৪ 
১৪১ 
২৬৪ 
২৬৫ 


২৬৬" 


২৬৬ 


হ্ণ৬ 
২৮ 
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গংক্তি অন্ুঘ 
১ হয় হইতোছে 
১৪) ২৪ ] প্রতা। 
১) ২১৮১ ১০ 
১৫ গ্রতাগতার 
১৪ করে 
রি ) পর্যাপ্ত 
১০ গযান্ত 
১ গ্রাকৃণে ০ 
৪ নিশ্যৌ 
ই 2টি গঞধ্ীভূত 
৪ কাম 
১৯ গবিব্রতা 
২৩ গগ্ঠরন্‌ 
১১ অনোর এ 
২ বঙ্াারভব 
১৯ ফগ)/তে 
১৫ অথোপাগ্ু ণের 
৭ বিযুম ? 
৭ বিরয়ে 
ণ বিষণ 
5 বিষয়াশক্তির 
২৪ ভাষ 
চিধীধ। 
৮. আছে 
২২ উৎগন্থি় 
৯০০ দেহাতিথক্ত 
মাহা 
ও বিচ্ছন্ 


রি 


শু । 
হইতেছে 


গতা 


এতাগাত।র 
ক্র 


পধ্যপ্ত 


গথাপ্ত 
থাকগথে 
নিশ্চয়ো 
পঞ্চারুত 
কায 
গিএত। 
পগ্যেণন্‌ 
ওানো 
বৃত্ত)াঙব | 
মতে 
অথোগার্জনের 
|খ্যয় 

খযয়ে 
বিষে 
ব্ষিয়ামক্ষিণা 
ভাষ। 

চিকীর্ষ। 
নহে 

নিমিও 
দেহ।াজিবিও 
মাযাং 

ছি 


লেকৃচরের বিষয়ের সুচীপত্র 


বিষয় 
দেছাতাবাদের আনো চিত্য 
চার্ব।কের মভ মঙ্গত নছে 


« আত্ম! নিত্য হইলেও জীবচ্ছরীর গাঁহে গাপ হয়, মৃতশরীর 


হিংমা কাহাকে বলে? 


প্রথম লেকৃচর | 


ধাহে গাগ হয় ন! 


খ্রীবের মরণ হয়, আত্মার মরণ হয় ন। 


ইঞ্জিগাখাবাদের অনৌচিত্য 
মনের আত্বত্ব খণ্ডন 
বিষয় দশনের এণাপী 


গরন্চাত্যমত এবং বেদাস্তমতের তারতম্য 


গ্কায়মতের গমালোচন। 


'আঞ্জাত সথের কর্নার গ্রমাণ খাছ 


সখাধির উৎপাদক মনঃগংঘেগ, ঈখাদিজাণের হেড নহে 


মংযোগান্তরের বয়ান অমদত 
গখার্দিজ্ঞণের উৎ্পণ্ডি খিগাশ নাই ৯ 
উতৎ্পত্ভিবিনাখণুন্ত ণিতাজ্ঞাণ আতা! 
হখানিজামের উত্পশ্টিবণাশ প্রতীতিন উপগাণ্ 


স্থায়মত ও মাংখামত 





দ্বিতীয় লেক্চর। 


মামাগ্থ কারণ, বিশেষ কারণ মহকারে কাধ অথা। 


গ্ায়মতাহ্মায়ে বেদাস্তমত কিয়ৎপিমাথে মুত হয় 


আখ্মাধিষয়ে গরভীকগ মত 
তটুমত 


রখ 


গুষ্ঠ। 
তি 
হ্‌ 


২৯ 


গঞ্ধি 


[0%৭ 1 


বিষস্ 
আত্মাবিষয়ে দার্শশফদিগের মতভে? 


কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে কোন্‌ কোন্‌ দশনের একতা 
কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে কোন্‌ কোন্‌ ধশনের মততে॥ 


মকলগুণি বিভিন্নমত যথার্থ হইতে পারে না 


বিভিনন মন্তের মধ্যে একট! মত যথার্থ গর মৃতওগি 
মিথা! হইবে 


খধিরা দর্শন কর্তা, তাহাদের ভ্রমগরমী? গাকিথে তাহাদের 


ধর্মশাকে আস্থ! হইতে পানে না 
দর্শনকর্তাদের মত প্রকৃত পঞ্গে বিরুদ্ধ কন? 
ব্যাখ্যাকর্ত।দের মঙ পরল্পর বিরুদ্ধ ৭টে 


মুমুদ্ধু ব্যক্তি কোন্‌ দখনের উপদেশ মান কিবে? 


মুমুক্ষুর পক্ষে বেদাস্তমতের অনুমরণ এাঁচীন "আচার্যদিগের 


অন্থুমত 


বেদাস্তমত এতিমদ্ধা 

যুক্তি অপেক্ষা শ্রাতির গ্রাধাগ্ঠ 

আত্ম! জানাদিগুণের আন হইতে গারে ন| 
আত্মার ও মনের মংযোগ হইতে গারে না 


আত্মার ও জ্ঞানাদির ভযুতমিদ্ত্ব বথ। যাইতে পায়ে গা 
অনিত্য গদাথ নিত্যগদাথের ধর্ম হইতে পারে না 
রা 


কাম।দি মনের ধর্দা 
তৃতীয় লেক্চর 
যুক্তিগ্রধান দর্শন ও ্রতিগ্রধান দর্শন 


তর্কের 'হরোধে-ঞ্রতির অথাস্তর কল্পনা করা যাইতে 


সায়দিদর্শনের শ্রাতিবিরদ্ধ অংশ পরিত্যাজ্য 
ঘর্শনকর্তীদিথের ত্রমগ্রমাদ আছে কিন! 


পারেনা 


৩৮ 


৬৬ 


গঙ্ঠক্ষি 
০ 


৯ধ, 
হ১ 
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বিষয় পৃষ্টা 
&বিদিগের দর্শনশাতে ভ্রম থাকিগে তাহাদের ধ্মধহতাতেও 
অম থাকতে পারে ৭» 
ধর্শসংহিতাতে ভ্রম থাকিলে ধায়কর্ধে লোকের এবি হহতে 
গাে না ৭5 
খযিদের খুগ্ি তীক্ষতার তাঁদতম্য থাকা অমস্তথ গে ৭ম 
, সত্তর্ক ও অসত্ক ৭৫ 
স্তাঁয়াদিদশনে তকের এাধাগ্ঠের কারণ গণ 
কুতার্কিকদিগের শিরামের অগ্ এতিবিধদ তর্কের উপগ্াম 
দোয়াবহ ণছে ৭৮ 
দ্শনকর্তীরা আন্ত হইয়া আভিথিধখ। তকের উপগাম করেশ 
শা ৭৮ 
প্রতিধিরুদ্ধ অংশ নির্ণয় রিবা 'উপাঁধ ণ৯ 
দশনগাজে ভ্রম হইলেও ধখম'হিঙাতে ভ্রম না হইথার থে ৮ 
'পুর্ধতন বৈদিক সমাজের অবস্থা ও খেবিযালাডের গতি ৮ 


লি 


স্মতিকারদের যোগখণ ছল ৮৪ 
খষিদের মততে। খাতিন অঞ্জামাথোর কারণ নে ৮৫ 
ধমমংথত গ্রথানের হেড ৮৭ 
শ্বতিশাজে খোর গায় এথ ও জথেষও ভগুদেশ আছে ৮৯ 
সমস্ত মতি ধুজিমুণ নহে ৯১ 


স্তায়ধশণপ্রণেতা গৌতগ এবং ধশ্মমংহিতার প্রণেতা গৌতম 
এক মছেশ »ও 
গ্তাযদশনঞীণেও। গোতম। ধর্দশ[ঞণেতা গৌতম ৯৪ 


চতুর্থ লেকচর । রদ 
দেছাতবাদাদির খওন স্ায়ধখণে বিশেষবীগে কাথত 
হুহয়াছে মণ 
দেহাখখাধাদির খওনের ফখ ২২ ম৮ 


প্ব্‌ক্ষি 


২৯ 


১৮ 


১৫ 


৯০ 
১২ 


১৭ 


বিষয় | পৃষ্ঠা 


দর্শনকর্তাদের কৌশল ১৯ 
বৈদিক উপদেশের আদিমত্ব ১০১ 
(প্রোট়িবাদ ব| অভ্যুপগম বাদ ১০২ 
বিদ্যাচতুষটয়ের প্রস্থানভেদ " ৯৪৪ 
ভুল ও স্থঙ্সাআগ্মতত্ব ৯০৫ 
দর্শনসকলের বিভিন্ন আত্মতত্ব উপদেশের অভি গ্রায় ৯০৫ 
আঁত্বাবগতির অবস্থাভে? ও অধিকারিভেদ ১*৬ 
ন্যায় ও বৈশেষিক দশনের আত্মোপদেশ ১০৯ 
সাংখা ও পাতগ্রণ দর্শনের আন্মোপদেশ ১১৩ 
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আনু দমাধেদনায় গা 
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“মন্‌ খটঃ' হঙা।াদ গ্তা হাত ঘটাদন মতাতবোধক নহে 
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ঘসৎপদাথের অথক্িন।কাবিধের খালার দূত 
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 খুহদাধণ্যক উপমিযৎ শবাকৌত্বও ব্দাওমিদাধমুগাবশী 

তাঁৎগর্যয টাক! হবিকাপিকা। গদার্থঙখু(নণয় 

(বদাও মাব অধৈওএ্খসিছি। তুঙবিণেকা 

মহাভারত থায়আযা বাঅগণেয় গতি 

সাংখ/এরধচনভাষয খ।য়ণর্তিক খখেনমংহিতা 
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বাবু শ্রীগোগলবন্ণ পিকের 


ফেলোমিপের লেক্চর । 


শি তক প্ঃসরিকাত গাসিটি ৯০০ 


পঞ্চম বধ । 


প্রথম লেকৃচর। 


৮২ টচ0 91৩ ঠা 


আতর সন্ষদে। দ।খশিকদিগের মত । 


আর সম্বন্ধে ফ্ুণ খন বিস্য সক্গেপে আপো চিত ৬১০ 
যাছে। এই বার আদার সপন দার্দনকদিগের [বাতি 
মত সকলের কিঞিৎ আলো।ন। কর মাতেছে । এধানত 
বেদনুখরি দর্শনের মত আপাচিত হবে| দশগকাগরদের 
মত গর্ধে পর্যে আলে ।৮৩ হইছে ণডে | পার তাঞাদের 
ও[|রঙম্য ও অভিও।য়ের আলগোগা কর্ছ। হয় শাহ এখন 
তদ্িধধে [কারঞ্চিহ আ।পোচগ। কখ। উচিত বোধ ৬ইতেছে। 
স্বতর।ং প্রধ্ধে যে স্গ। বিষয় এণিত ৬ঠয়ছে। তখধো 
কোন কোন বিষয় পুগ? কথিত হহবে, ১৬। থণ। বাখলা। 

দেহাতবাবাদ ইব্জিয়াগ্রবাদ ৪ পাণাগণ।দ বেদাতগও দশুশ 
কর্তাদের অন্মত গঙে। খৈশেখিক দনণকতা কনা 
জানের আজয়নধপে দেহদির অতিরিক্ত এআ] পাঙণন 
করিয়!ছেন | হত্রিয়ের আহি বিষয়ের সঙ এতে »নের 
উৎপাত হয়, ইহ। সর্বতণ্ধ পিদধান্ত বঁণিলে নিঙাও আমখও 


২ . গ্রথম লেকৃচর । 
হুইবে না । কণাদের মতে জ্ঞান_-গুণ পদ্থ। গুণের শ্বভাব 
এই যে, তাহা দ্রব্যাঞ্সিত হইবে। দ্রব্য ভিন্ন গণ থাকিতে 
পারে না। জ্ঞানও গুণ পদার্থ। অতএব তাঁহাও অব্য 
কোন দ্রব্যে থাকিবে । জ্ঞানের উৎপত্তির জন্তট ইঞ্রিয় ৪ 
বিষয়ের'অপেক্ষা আছে বটে। কিন্তু ইন্দ্রিয় বা বিষয়--জ্ঞানের 
আই্রয়, ইহা! বল! যাইতে পারে না। কেন না, ঘে জ্ঞানের 
আশ্রয়, সে জ্ঞাত । জ্ঞাতা কালান্তরে নিজের জ্ঞাত বিষয়ের 
স্মরণ করিয়৷ থাকে। ইন্দ্রিয় বা বিষয় জ্ঞ।ত| হইলে ইন্জিয় 
বা বিষয় বিনষ্ট হুইয়। গেলে জ্ঞাত বিষয়ের শ্মরণ হইতে 
পারে না। অথচ চক্ষুরিজিয় ঘ্বার। যাহা জ্ঞাত হইছি, 
চক্ষুরিক্জিয় বিন হইয়। গেলেও তাহার স্মরণ হইতেছে । 
এবং যে বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিল, এ বিষয় নট হুইযা! গেলেও 
তাহার স্মরণ হইয়া থাকে । বিনষ্ট বস্ত স্মরণ করিয়। লেকে 
অনুশে।চনা করে, ইহার দৃষ্টান্তের অসস্তাব নাই। অতএব 
সিদ্ধ হইতেছে ধে, ইন্জিয় বা অর্থ জ্ঞানের আঁঙয় নহে। 

' শরীরও জ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না। কারণ, শরার 
ভৌতিক পদার্থ, জ্ঞান__বিশেষ গণ। ভৌতিক পদার্থের 
বিশেষ গুণ কারণ-গুণ-পুর্ব্বক হয়, ইছার উদাহরণ [বিরণ 
নহে। শরীরের কারণভূত পরমাঁধুতে জ্ঞান গুণ নাই | কেন 
না, শরীরের গ্যায় ঘটাঁদিও পরমাণুর কাধ্য । অথচ ঘটাদিতে 
জ্ঞান অনুভূত হয় ন/ শরীরে জ্ঞান অনুভূত হয়। পরমাণুতে 
জ্ঞান থীকিলে তদারন্ধ সমস্ত কার্ধ্যে জ্ঞান অনুভূত হইত | 
প্রোথিত স্বৃত শরীর মৃতিকারূপে পরিণত হয়, অথচ এ মৃত্ভিক। 
দ্বারা ঘটাদি নির্মিত, হইলে তাহাতে জ্ঞান অনুভূত হয় না। 


আতার সন্বদ্ধে দার্শনিকদিগের মত। ঙ 


বল৷ যাইতে পারে ষে, প্রত্যেক পরম।থুতে শাঙ্গাভ।বে 
জ্ঞান অবস্থিত আছে । পরস্ত ইত্িয়।দির সাহ।খো এী ভগান 
অভিব্যক্তি লাভ করে। ঘটাদির উত্জিয় নই, এউজাথা ঘটা) 
দিতে জ্ঞান থাকিলেও তাহার অভিব/ক্ত হয় না| এ থিষযে 
বক্তধ্য এই যে, পরমাণু ও তদারদ্ধ ঘট|তে সাগরে জগের 
অস্তিত্ব গ্রমীণসিদ্ধ হইঞ্ছে ইন্জিয় নাউ বলিয়া তাহাদের আপের 
অভিব্যক্তি হয় ন! এইরূপ বলা যাউতে পারিত। কিন্তু পর- 
মাথু এবং তার ঘটদিতে সু্ষসভাখে জ্ঞানের অপ্ডিত, কোণ 
গ্রসাণ ঘ!র। গ্রতিপন্স করা যাইতে পারে ন|। পরগাখূ 
প্রভৃতিতে সুম্মনধপে জ্ঞান আছে, হহ| কল্পন। মাতে । খা 
দ্বারা কোন বস্ত দিদ্ধ হইতে পারে শ1। 
আরও বিবেচনা কর| উচিত যে, গরম।ণু প্রভতিতে মু্ণ 
ভাবে জ্ঞান আছে ইঞ্জিয়ের আ্থাহ!ম্য ন| পাওয়াতে উহ অতি" 
ব্যক্ত হইতে পারে মা, এইরূপ ণিনে এ্রখার।গুরে আ।নের 
নিত্যত্ব অঙ্গীকার করা হয়| ধেদান্ত মতে জান ণ। ৮৩খা 
ণিত্য পদার্থ, ইীঞুয় সহ।য্যে ভাতঃকরণের ধিময়।ঝ|র কও 
হইয়! তাহ! গিত্য চৈভনা, দ্বার! এাক।শিত হয়। আপাত, 
কারীর মতে দেহ্ধম্ম সুগম জ্ঞান ভাখয় সাহায্যে আভবাঙ, 
হয়। সুগ্নজ্ঞান পরমাণুর এবং ঘট দির ধা হইলেও ইয়ে 
সাহধ্য পায় না বলিয়। অভিথ্/ভ্ত হয় ম।| এ মঙগয়ে 
পার্থক্য যহ্স।গান্য। গতর আগওব।রা অগ1৩তখে 
বেদান্তমতের অনুযরণ বক (পিতেছেশ ঘনিণে শিভাপ্ত অঙঙ্গত 
হইবে না। বৈশেধিক প্রভৃতি দ্শাণঝগণ গনেশ আতা 
রূপে আত্মার অনুমান করিতেছেশ। চাধবাণ আণপ্ত পর 


৪ প্রথম লেকৃচর | 


মাণুকে জ্ঞানের আশ্রয় বলিতে সমুদ্ভত হইয়াছেন। উহার 
তারতম্য রাঁজপথের ন্যায় সকলের অধিগমা | 

অধিকন্তু জ্ঞান শরীরের ধর্মী হইলে অনুভূত বিষয়ের 
আরণের অনুপপত্তি হয়। কারণ, শরীর এক নহে । কাল” 
ক্রমে আমাদের পূর্ব শরীর বিন হইয়া অভিনব শরীর।- 
স্তরের উৎ্পন্তি হয়। বার্দকে বাঁল্যকাঁলের শরীর থকে, 
না, ইহীতে বিবাদ হইতে পারে না। নিদ্দিষ্ট সময়ের 
পরে সম্পূর্ণ নূতন শরীর হয়, ইহ| পাশ্চাত্য পঙডিতেরাও 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । শরীর আতু। হইলে বাল শরীরে ঘাহা 
জ্ঞাত হইয়াছিল, বৃদ্ধ শরীরে তাহ৷ স্মৃত হইতে পারে না। 
অতএব চার্বাকের যুক্তি অপেক্ষা 'বৈশেধিকদিগের বিশেষত 
নৈয়ায়িকদিগের যুক্তি উৎকৃষ্ট, তাহ।তে সন্দেহ নাই। 
আর একটী বিষয়ে মনোযোগ, কর। উচিত। তাহ। এই। 
বাঁপীয় যন্ত্র প্রভৃতি যে সকল যন্ত্র সচরাচর দেখিতে পাওয়া 
যায়, তৎসমস্তের ক্রিয়া! এবং পরিল্পন্দ আছে। এঁক্রিয়। 
বা পরিস্পন্দ কেবল খঞ্জের শক্তিতে হয় না। তড্জন্য অপরের 
অধিষ্ঠান আবশ্যক হইয়! থাঁকে |. অপর ব্যক্তি আধ্ঠাম 
পূর্বক যক্জের পরিচালনা করিলে তবে যজ্জের ক্রিয়। সম্পন্ন 
হয়। শরীরও যন্ত্র বিশেষ, তাহার ক্রিয়।ও অপরের আঁধাঠ।াম 
সাপেক্ষ হওয়। সঙ্গত। যাহার যন্ত্রের অধিষ্ঠাতার ধিষয় 
অবগত নহে, তাঁহার! যন্ত্রের ক্রিয। দর্শন করিয়া যক্ছের মিজ- 
শক্তি গুভাবে ক্রিয়৷ হইতেছে বিবেচনা করিয়। ভ্রান্ত হয়। 
চার্ববাকও সেইরূপ শরীরের ক্রিয। দর্শন করিয়! শরীরের শক্তি 
গ্রভাবে এ ক্রিয়া হইতেছে এইরূপ বিবেচনা করিয়। ভরান্তির 


আঁত্ার সন্ধানে দার্শনিকদিগের মত | ৫ 
হস্ত হ্টতে পারিগ্ত হতে পারেন নাই । কাগণ, তিনিও 
শরীরের অধিঠাত।ার নিম আঅধগত নহেন। ঘটিক। খ 
গ্রভ়ৃতি কোন কোন মন্ত্রে সরবদ। অপরের আধিঠাণ পরি 
হয় না তা, পরাস্ত তাহাদের গরথম কি অপরের অপি 
ান সাপেক্ষ তদ্দিষষ়ে সনোহ নাউ। অধিঠাত। , এণ্ড 

ঘটিকাযন্ত্র পরিচালিত করে,পরে সংসার পরম্গর। ছার। খা 
পরম্পরা সৎপন্ন হইয় ঘটিকামন্জর পরিচালিত হয়| মক্চণ 
এদেশে একটা গোলক আঘুর্ণিত করিয়! দিলে উজ| অংগ 
বশত কিছুক্ষণ ঘূর্ণিত হইতে থাকে | -কন্দকের পাঁরণণনও 
উক্তরূপে সম্পন্ন হয় । ঘটিক। শা সংবন্জেও এউরাগ দিতে 
হইবে। * 
. আর এক কথ।| শরীর গিজশভি এভাবে গয়ং 
প্রিচাঁলিত হয়, মত শরীরের শক্তি থাকে ন। বলিয়া তাপ 
শরারে ক্রেয়। হয় ন।, উহ। খালে গাবর।খরে দেহাতিরিভা 
অসার আঅঙ্গ।কার কগিতে হয়। ধেন এ, শরারগত নও" 
শরার নহে । স্বতরাং (িহ|তিরিও দেঠের শাক্ডি অসাযত 
হালে দেহা(তরিত্ত আদা একারাগুরে অঙগারুত হ৪ভেছে । 
নিব।দ কেবল নামম।তে পধাবসিত ৯তেছে | কেননা) দেহের 
ক্রিয়ার নির্বহক দেভের অভিিগ্ কোন পদাথ আছে, হ৬। 
চা্স।কও স্বাকার কারতেছেন | চার্।ক বনেশ উহ] দেতগাণ 
শক্তি । বৈশেধিকাদি আচামাগণ বেশ হাত আম) 

ঘে দৃষ্টান্ত বণে চারপাক দ্েহান্ববধ মমথন কাধে 

চাহেন, সেউ দুষ্টাণ্ডের কতদুর আগঘ খু আছে । ভাহা৭ 
বিবেচন। কর। উচিত | চবাক বলেন, ডল ৮৭াদ পাত 


৬ গ্রথম লেক্চর | 


পদার্থে মাদকতা ন। থাকিলেও তুল চুণাদি খিলিত হইয়। 
মগ্ভরূপে পরিণত হইলে তাহাতে ঘেমূন মদ্দশত্তির আবির্ভাব 
হয়, সেইরূপ প্রত্যেক ভূতে অর্থাৎ পুথিব্যাদি প্রত্যেক 
পদার্থে চৈতন্য না থাকিলেও তাহার। মিলিত হইয়া দেহা- 
কারে পরিণত হইলে তাহাতে চৈতন্যের আবির্ভাব হটে । 
চার্ধাকের এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে ঘাইয়। সাংখ্যদর্শম 
গ্রণেত। কপিল বলেন ঘে দুষ্টান্তটী ঠিক নাই । মধ্যের 
উপাঁদানভূত গ্রত্যেক পদার্থে অব্যক্ত ভাবে অর্থাৎ সুমমনরূপে 
মদশক্তি আছে, তাহার মিলিত হইলে এ মদশক্তি ব্যক্ত 
ভাবে বা স্থুলরূপে আবিভূতি হয় মাত্রে। মগ্ধে অপুর্ধব মদ- 
শক্তির আবির্ভাব হয় না। যাহাঁতে খাহা নাই, তাহার! 
মিলিত হইলেও তাহাতে তাহার আঁবিভাব হয় না। তিল 
নিগীড়িত হইলে তৈলের আ।বি3ভ্রীব হয়। কেন না, তিলে 
অব্যক্ত ভাবে তৈল আছে। দিকত! নিগীড়িত হইলেও তৈলের 
আবির্ভাব হয় না। কেণ না, সিকতাতে অব্যক্ত ভাবেও 
তৈলের অবস্থিতি নাই। কপিলের কথ। যুক্তি ঘুক্ত সন্দেহ 
নাই৷ সাংখ্যাচার্য্ের৷ আরও বলেন ঘে, দেহ সংহত পদার্থ, 
অর্থাৎ দেহ একটী মৌলিক পদার্থ নহে। কিন্তু একাধিক 
মৌলিক পদার্থ মিলিত হইয়া দেহাকারে পরিণত হয়! এই 
জন্য দেহ সংহত পদার্থ । সংহত পদার্থ, পরার৫থ হইয়। থাকে । 
অর্থাৎ মংহত পদার্থের নিজের কোন প্রয়োজন নাই । অপ- 
রের প্রয়োজন সম্পাদন করাই সংহত পদার্থের কার্ধ্য। গুহ 
ও শষ্যা প্রভৃতি, সংহত পদার্থ। তাহাদের নিজের ফোন 
কাঁ্য নাই। অপরের অর্থাৎ গৃহ শধ্যাদির অধিপতির ঝ| 


ল 
ৈ 


আত্মার সম্ধঙ্ধে দার্শশিকধিগের মত। ৭ 
তাহার ইচ্ছানুসারে অন্য কোন প্যক্তির প্রয়োজন সম্প1দখেধ 
জন্য তাহ।দের উপযোগ হয়। অথাৎ সংহত পদাথ ভে] 
নহে, কিস্ত ভোগ বা ভোগের উপধরণ । শঙ্ারও সংখ 
পদার্থ। অতএব অনুমান করিতে গার। যায় খে। শীরও 
পরার্থ হইবে । সেই পর--দেহ ব্াতিরিত্ত আদা! | " 

ন্যাযদর্শনগ্রণেত। গৌতম বক্ষযমাণ গরাণালীতে দেহাখাণ 
বাঁদের খগুন করিয।ছেন | তিনি বিবেচন। করেন মে, দেহ, 
বাদে পৃণ্য পাপের ফল ভোগ হইতে পারে না। কেম মা) 
দেহাদি সংঘাঁত--অন্যত্বের কিনা ভেদের অধিষ্ঠন। অথ 
দেহাদি সংঘাত এক নহে, মান। | এক সংঘ।ত খিনস্ট এবং 
অপর সংঘাত সথুৎপন্ন হইতেছে । স্বতর।ং বাঁগাতে হয় (যে, 
মে সংঘাত কম্ম করিয়াছে তাহ।র ততধণ (৬|গ হয় এ1। 
কিন্তু যে সংঘাঁত কন্ম করে দ্ধ, তাহার ফপ ভোগ হয়। 
তাহা হউলে কম্মকত্ত। সংঘতের পঞ্ষে ফুতহাশি অথাৎ কত 
কর্খের ফল ভোগ গা করা এবং ফল ভোক্তা ম'ঘাতের পঞ্ে 
অকুতাভ্যাগম অর্থাৎ খে যে কক্স করে মাঠ) আচার ঘণ 
ভোগ কর।, অপরিহাধ্য ঈইয়। গড়ে । ভাহ। অমঙ্গত | অধিণধ 
শারীর আঁত্ব। হইলে গৃত শরীরের দাহকর্থাপ হিংআ। জানত 
পাঁপ হুইতে পারে, তাহা ফেহই দাকার কগিবেন ন। 
স্তরাং শরীর, আগ্ম]। নহে, আত্ব। শরার হইতে অতি 
প্দার্থান্তর | এই গ্রসঙ্গে গৌতম একটা সুপার অথ এত]. 
বঙ্ঠক বিষয়ের শীমাংসা করিয়।ডেএ। তাহা এই আগ। 
শরীর হইতে অতিরিভ্ত হইলেও আখ শিতা। হতে সমপ্ত 
আবাদী দাণমিকদিগের মতভেদ নাই | এখন পন্ হইতেছে 
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যে, মৃত দেহের দাহ করিলে দাহকের হিংস। জণিত পাপ 
হযনা। কারণ, দেহ আত্মা নহে। তাহ! ঘেন হইল, কিপ্ত 
সাত্মক দেহের দাহ করিলেও ত হিংসাজনিত পপ হইতে 
পারে না| কারণ, দেহ দগ্ হইয়! বিশ হইল বটে। কিন্ত 
দেহ ত' আত্মা নহে। আত্মা দেহাতিরিক্ত এবং নিত্য । 
ঘাহা নিত্য, তাঁহার হিংসা হইতেই পারে ন!। কেন গা, 
মিত্যের হিংস| বা বিনাশ অসম্ভব | পক্গান্তরে যাহার 
হিংসা ব। বিনাশ হইতে পাঁরে, তাঁহ। নিত্য হইতে পারে 
না। প্রশ্নটা বড়ই প্রয়োজনীয় । দুঃখের বিষয়, অধি 
কাংশ দার্শনিকগণ এই ঞঞ্গের কোন উতর দেন থাই, 
বা উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করেন পাই। শ্ঠায়- 
দর্শন গ্রণেত। মহধি গৌতম স্পষ্টভযায় এই এক্সেদ 
সদুত্তর দিয়াছেন। গৌতম প্বলেন, আত্মা! শিত্য তাহার 
উচ্ছেদ ব! বিনাঁগ হইতে পারে না সত্য, কিন্ত আত্মার উচ্চেদ 
সাধনের নাঁম হিংসা! নহে । থেহেতু আতর উচ্ছেদ আমপ্তণ | 
কিন্তু আত্মার ভোগ সাধন ইঞ্জিয় এবং ভোগায়তন শরারের 
উপঘাত পীড়। ব। বিনাশ সম্পাদন করার গাম হিংস।। 
ভাষ্যকার বলেন যে হয় আত্মার উচ্ছেদ, না! হয় আত্ম 
ভোগোপকরণের অর্থাৎ ভোগসাধন ইক্জিয়ের বা ভে।গায়তম 
শরীরের গীড়াদি সম্পাদন, হিংসা বলিতে হইবে । হিংসা 
বিষয়ে এই উভয় কল্গের অতিরিক্ত ভৃতীয়কণ্প হইতে গায়ে 
না। অতএব গত্যন্তর নাই বলিয়া এই দভ্ুই কল্পে একক 
হিংস! ব্লিয়। স্বাকার করিতে হইবে । উক্ত কল্সঘয়ের মধ্যে 
প্রথমকন্গ অর্থাৎ আত্মার উচ্ছেদ সাধন অসম্ভব বলির়। অগত্য। 


লি 


আত্বার সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের মত | ্ 


অর্থাৎ পারিশেমা গযুক্ত আত্মার ভে।গ।পকরণের অর্থাৎ 
উন্জিয়ের ব| শরীরের গপীড়।দি সম্পাদন হিংসা) উহ শীকা 
করিতে হইতেছে | গ্বত শরীর ধিনন্ট বা দর। কারলেও 
হিংসা হয় ন। | কেন না, গত শরীর আত্মার ভেগাযতগ 
নহে। আতর ভোগ কিন। সুখ দুঃখের অন্থভব। যে 
পর্য্যস্ত শরীরের সহিত আতর সম্বন্ধ থাকে, সেউ পথ্যন্ত 
শরীর আত্ম(র ভোগের আ।যুতন হয়। শরীরের সহিত আত্মার 
সন্ন্ধ বিচ্ছিন হইলেই শরীর ঘুত হয়। ভতর।|ং ঘত অথশ্থ।য় 
শরীর আত্মার ভোগয়তন হয় ন।। শায়ক শরীদ থ। 
জীবচ্ছরীরই আত্বার ভোগ।য়তণ। এঠ জন্য মৃত শরীর দগ্ধ 
করিলে হিংস| জ্ঘিত পাতক হয় না, কিন্তু জাবচ্চরীর দ্। 
করিগে হিংস। জনিত গাতক হয়। 

গ্রসঙ্গ ক্রমে একটী কথ।* বল। উচিত বোধ হইতেছে । 
শরীর মুত হয়, ইহ। হয়ত ঝেহ ঝেহ অপশ্ষত ঘপিয়া পেধ 
করিতে পারেশ। অধিক ক) বৈষয়িক আউ।ফ্যগণ আতা 
জনা মরণ অঙ্গীক।র করিয়াছেন ভাহাগ। বলেন) আঙ্নিৰ 
শরার়।দির হত আ্া।র-ঞথাঁমঞ অংণগা আগা এবং ৮ম 
অংবন্ধা ধ্বংস মরণ | উহা! গ্র্ভাবাস্তরে বপিয়।ছি | কিছ 
শরার মৃত হয়, ইহা বেদাস্তণ[প্রে স্পর্ট ভায|ম কণিঙ ৬৯- 
যছে। ছ|ন্দোগ উপাশমদেপ এক স্থছো পিতা আ।গর্দণ 
পুজ শ্বেতকেরকে বলিতেছেন মে হে গ্রিযাশন,। ওহ শ্ৃহহ 
বৃক্ষের মুল গ্রদেশে অক্স।ঘত কপিলে শিখাস শির্ধও 
হইবে বটে, পরস্ত বৃঙ্ষ জীবিত থ|িণে | খধাাদেশে বা 
অগ্রীপ্রদেশে আথাত কর্ধিলেও পির্ধাস বিখগও হজদে কিছ 
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বৃক্ষ জীবিত থাকিবে । বৃক্ষের নির্ধাস বিনিগত হইলেও বু 
জীবকর্তৃক সংবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়। শূলদ্ার| ভূমির রম আঁক 
বণ করিতে সক্ষম হয় এবং রন আকধথ করিয়। মোদম্।ন ব। 
্ষযুক্ত হইয়া অবস্থিত হয় অর্থ।ৎ পরিশুধ্ হয় ন| সতেজ 
অবস্থায় বিগ্তমান থাকে | কিন্তু যদি জীব এই দৃঙ্গের একটা 
শাখা পরিত্যাগ করে তবে এ শাখা পরিশুক্ষ হয়, দ্বিত।য 
শাখা পরিত্যাগ করিলে দ্বিতীয় শখ! পরিগুক্গ হয়, তৃতীয় 
শাখা পরিত্যাগ করিলে তৃতীয় শাখা পরিশুফ হয়) স্মস্ত বক্চ 
পরিত্যাগ করিলে সমস্ত বৃক্ষ পরিশুক্ষ হয়| অর্থাৎ জীবের 
অবস্থিতি থকিলে বৃক্ষ জীবিত থাকে, রসাদি আকর্ষণ করিতে 
মমর্থ হয'এবং আকৃষ্ট রদাঁদি ঘ্বার। পরিরপুষ্ট হ্য়। জীব- 
কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে বৃক্ষ মৃত হয়, রসাদি আকর্ষণ করিতে 
পারে না, পরিপুষ্ট হয় না, অধিকস্ত পরিশুপ্, হয়। বলা! 
বাহুল্য যে জীবের.শরীরে অবস্থিতির এবং শরীর পরিত্যাগের 
হেতু পুর্ববাচরিতকর্না। বৃক্ষ দৃষ্টাত্ত এদর্শন করিয়া আরুি 
বলিতেছেন _- ঃ 
জীনাদন নান কবীর ক্লিঅণী প ভীনী বিল | 

অর্থাৎ জীবকর্তুক পরিত্যত্ত হইলে শরীর মৃত হয়, ভব 
মুত হয় না। অভ্এব সিদ্ধ হইতেছে যে জীবচ্ছরীরের পীড়া 
জন্ম ইলে হিংসা জনিত পাপ হয়, সত শরীর দ্ধ কারণেও 
হিংসা! জনিত পাপ হয় ন। | কেবণ জীবচ্ছরীরের পীড়। জথা। 
ইনেই যে পাপ হয়, তাহা মহে। জীবচ্ছরীব্েের সংবাদ্ধো অঙ- 
ম্মানসুচক বাকা প্রায়োগ করিলেও অপরাধ হয়। ছান্দোগা 
উপনিষদের স্থানান্তর , ভগবাঁন্‌ সনৎকুমার নারদের মিট 


আতর মধগ্ধে দার্শণিকধিগের মত । ৯১ 


ব্রচ্বিদ্)। উপদেশ গ্রাসঙ্গে রাদৃষ্টিতে গরাণের ভপাসন। বিধান 
কিয়! প্রাথের প্রশংমার গন্য গণের স্নাতক খাণিয়। 
পরে ব্ণিতেছেন 


সাখ্াক্ গিলা দাশ লালা দারা লালা দাখাঃ 
ব্রা সানা ক্মান্ত্রাহা; সামী পানা; | যাহ নিট 
না লাল ঘা বালব না কষা অধন্বাজ্ ঘা লাগ্মাগা লা 
জিন্বিত্য্ঘলিন সনাস্, পি আাক্িক্নধহীললাত্: 
দিনক্কা ই অমনি লাঘন্বা ঈ অলাঘ ক্লান্তস্থা লি মনি 
কন্স্থা হই জলক্যাণন্বাঙ্রন্বা পরী অলমল লাহ্মাণক্কা পর 
অ্পধি | চ্দঘ বন্যলান্তব্দ্দান্তদাধ্ান্‌ ঘুবীল লা 
ন্মনিষন্হত্ননল দুত্তঃ দিল্স্কাধীনি ন লাল্তপ্ৰাধীনি 
নক্লানতপ্বাধীনি ল জন্বগ্বানীনি লাবাগন্থাবীনি ন 
ননাস্মাশক্বাধীনি | রি 


ইহার তাঙ্পধা এই, আাণ থাকিণেহ পিঞাদি শরীরে 
[প্াদি শখের প্রয়োগ ছয়, এণ ৬৪ ৭৩ হলে পিঞাদি 
শব্দের গ্রয়োগ হয় ৭1 এইজন[ পিত। মাও আও ভাগনা 
অচাধ্য আা্ণ এ মমন্তই এণ | কোন খ্/কি যদ গঞদর 
প্রতি পিঞাদির অণনুরূপ অর্থ।ৎ খযমানযুচণ কি 
যুক্ত বাক্য প্রয়োগ করে অশনি পান্থ মহা গনের। 
তাঙাকে ভঙ্খনন। করেন, তাহার তাদুশ বাক এাখেগ 
কতকে বণেশ খে) পগণায় পিঞদির পাতি কমি এখান 
সুচক বাকা এয়োগ করিয।ছ, এওঞএণ ঠাধাকে ধিক। 
পিআাদির গতি অধাানসুচক ব%/ আয়োগ করতে $মি 
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পিতৃহস্তা হইয়াছ, তুমি মাতৃহত্ত। হইয়াছ্, তুমি আতৃহস্ত। হ$- 
য়াছ, তুমি ভগিনীহস্তা হইয়[ছ,তুমি আচাধ্যহস্ত। হইয়া, তুমি 
্রাহ্মণহস্তা হইয়াছ। পিত্রাদির প্রতি অসন্মানসূচক শণ্দ 
প্রয়োগ করিলে মহাঁজনের। উক্তর্ূপে তাহাকে তিরগ্কত 
করেন বটে। কিন্তু পিপ্রাদি শরীর উৎক্রান্ত-এাঁণ হুইপে 
ব| গতগ্রণ হইলে পুজ।দি এ ম্বৃত শরীর শুলদারা পরিচালিত, 
শুলবিদ্ধ এবং ব্যত্যন্ত অর্থাৎ বিপর্ধ্যস্ত করিয়৷ শরীর[বয়ব 
মকলের ভঞ্জন পূর্বক দগ্ধ করিয়। থাঁকে। তখন পুজাপি 
তাদৃশ ভুরকর্মা করিলেও মহাজনের তাহাকে পিক্রাদ হস্তা 
বলিয়৷ তিরপ্কৃত করেন ন|। আঁনন্দগিরি বলেন যে মৃত 
শরীরে কদাচিৎ পিক্রাদিশব্দের প্রয়োগ হইলেও উহ মুখ্য 
প্রয়োগ নহে । কেননা, মৃত শরীরে পূর্ববাক্তরূপ ক্রুর কষ্টোর 
অনুষ্ঠান করিলেও শিষ্ট বিগর্থণা ঠারিদৃষট হয় ন। | সত শরারে 
পিক্রাদি শব্দের প্রয়োগ মুখ্য হইলে তাঁদ্ধময়ে তথ।বিধ জজ 
কর্ম্াকারী অবশ্য শি কর্তৃক বিগহিত হইত । তাহা হয 
না। অতএব মৃতশরীরে পিত্রাদি শব্দের প্রয়োগ মুখ্য 
নহে। 

এগ হইতে পারে যে, শ্রন্তিতে সাতবুক শরীর ও মিরাতাক 
শরীরের অর্থাৎ জীবচ্ছরীর ও মৃতশরীরের উল্লেখ না কার! 
গ্রাণযুক্ত শরীর এবং উৎক্রান্তঞাণ শরীরের উল্লেখ কর। 
হইল কেন? ইহার উত্তর পুর্বেই একরূপ এদত্ত হইয়াছে । 
অর্থাৎ গ্রাণের গ্রশংসাঁর জন্য এরূপ বল! হইয়াছে। ভাষ্যকার 
বলেন যে মহারাজের সর্বাধিকারীর ন্যায় গুণ ঈশ্বরের 
সর্ববাধিকা রি-স্থানীয় ও ছায়ার ন্যায় ঈশ্বরের অনুগত 


আন সঙ্গে দাশণিকদিগের মত । ৯৬ 


দেছের সহিত আত্মাঘধদ্ধ বিচ্ছিণ হউবাপ পরবেন গণের 
সংবন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। অর্থ দেহের আহিও ানের মংণগ। 
বিছিন্ন ন। হউলে আত্মার মংবধ িচ্ছিম হয় এ] গণ 
উৎক্র্তঞাণ বলতেই আত্মার উতৎনপ্ত এ য1৬৬েে। 
শর্ত বলিয়াছেন, 

অক্মি্বস্বপ্ঘল্লান্জী ভন্ন্গান্তী মঘিতআআাজি লান্জিন ঘা সনদ 
সলিপ্শংআমীলি ঘ পাশানগ্তলল | 
আর্থাৎ কে শরীর হইতে উৎ্ঞান্ত হলে) আমি শরার হ৬তে 
উত্তরও হইব, কে শরারে এতিষিত থ।িপে আমি শগাবে 
গ্রতিষিত থ।কিধ এই বিবেচশ। করিয়া তিনি অর্থাৎ পধম।খ। 
এ|ণের সষ্টি কারপেন । গখাথণ ধরণ করিবেন মে) বেদ 
মতে পরমা জাণ ভাবে শরারে গণিমট ৬৬য়াডেন। 
কৌধাতকিতাখোপাণিযদে উদ্ত কারণে প্র।নকে গ্ছ। 2 
প্রণা হহয়।ছে | নেখাহা হ5ব | 

শনীরের শায় হান্খয়ত্পিও মহত মংহত গদ।থ, 
পরর্থ হহয়। থাকে এক এগ] শেন দেহ আখ শকে, 
আত! দেহ হইতে অভি, সেইবাপ ৬য় এ | নহে, 
আত্ম! গ্য় হতে অভিরিগ, হহও বুঝ স।৮তেছে | ক 
গা, দেহের শ্যায় ভত্দিমও অংহও পথার্থ। সংখ্যক! 
উত্তরূপে এক হেতু খাপাও গণ যংহত পদানের গরাএ॥ 
দেখিতে পওঝ। যার এত হেত্খলেহ দেহ গনাদের এন 
ইঞ্সিয়াখাধদের খণ্ডন কারয়াছেশ | গৌতম ভি ডি 
হেতুর উপণ্যাম করিয। পুথক্‌ পুথব্ পুলে বেঙ ণদের বং 
ইত্রিযতবদের খণ্ডশ খাপয়াডেন। গুল দে এণদের 


১৪ প্রথম পেকৃচধ । 


খগ্ডনের হেতু এদর্শিত হইয়াডে। এখন ইত্সিয়াস্বব।ধের 
খগুনের হেতু সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেডে। গৌঙমের 
ইত্তরিয়াত্বাবাদ খগুনের একটা সুত্র এই--- 
হমলব্বজীলাঙ্মাজাঘগন্বমান্‌। 

দর্শন শব্দের অর্থ চক্ষুরিক্দ্রিয় স্পর্শশ শবের অর্থ 
তুগিক্জিয়। একটা বিষয় দর্শনেক্দিয় ও স্পর্শনেশ্ডিয় ঘর। 
গৃহীত হয়। ভথচ এ গ্রহণদ্ঘয় এক-কর্তৃ, এগ্লাপ গ্রারতি 
সন্ধান হয়। অর্থাৎ যে আমি পুর্বেন ইহ। দেখ্য়ি ছিলাম, 
সেই আমি এখন ইহা। স্পর্শ করিতেছি, এইরাপে দন ও 
স্পর্শনের এক কর্তার গ্রতিসন্ধান হয়। আমি পরে 
দেখিয়াছিলাম, আঁমি এখন স্পর্শ করিতেছি, এরূপ অনুভব 
সকলেই স্বীকার করিবেন । এতত্দ্ার। প্রতিপন্ন হইতেছে থে 
ইঞ্জিয় আত্ম। নহে, আত্মা ইক্জিয় হইতে আতিরিভ্ত। ফেন 
না, ইক্ডিয় আত্ম! হইলে চগ্ষুরিক্িয় দর্শনের এখং অগিতিয় 
্পর্ণনের কর্তা হইবে। চক্ষুরিক্জিয় দর্শন করিতে গাণে 
বটে কিন্তু স্পর্ণন করিতে পারে ন, তবগিঞ্িয় স্গর্ণন কাসিতে 
গারে দর্শন করিতে পারে ন।| স্তর হঞ্সিখ।তাবাধে 
দর্শনের এবং স্পর্শনের কর্ত। ভিন্ন ভিন্ন হইতেছে । অথচ 
আমি দেখিয়াছিলাম আমি স্পর্শ করিতেছি, এইরপে দর্শশের 
ও স্পর্শনের অভিন্ন কর্তার অথ।ৎ যে দর্শনের কর্ভ-মেইই 
স্পর্শনের কর্তা, এইরূপে দর্শনের ও স্গরণের এক কর্তভাপ 
অনুসন্ধান হইতেছে। ইন্জিয়াতঝাদে তাহা হইতে পরে 
না। অতএব, ইন্দ্রিয় আত্মা নহে। আ।তু। ইন্দ্রয় হইতে 
অতিরিক্ত অর্থাৎ পদার্থান্তর। সত্য বটে যে, চগ্ারিয় 


আনসার সগগে। দ।শগিকদিগের মত। ১৫ 
ন। থ।ফিদে দর্শন হয় না, এগিজিয় না থাকিলে স্পশন 
হয় গা, এদীপ "পম।দি ভদ্দিঘ ন|। থাকলে গন্দাদির 
অনুভব হয় না| কিন্তু তাহা ভউলেও চক্ষরাদি উপিয় 
দর্শনাদির কর্ত। হে। কেন না, তাহা হউলে দন্ন আ্গখনাদি। 
রূপ বিভিন্ন উতন্জিয়জনিত গানের এক কভার, এ্সি- 
সক্স।ন হইতে পারে না| অতএব চঙ্চর।দি ইাঁজয় চেতণ 
নহে ব| কর্তা নহে, উহার! চেতনের উপকরণ এধং রপ|ধি 
বিষয় গ্রহণের শিমিস্ত | এউ জখ্য চক্র উত্দিম থকিথে 
তন্ধার। চেতণ অর্থ আত্বা ধাপ।দি বিষধূ খহণ করিতে 
সমর্থ হয়| চগ্র|দি ইন্দ্রিয় ন। থাকিলে পাপ।দি বিগখের 
গ্রহণ হয় ন।| একটা দু্টান্তের রতি মনোদেগ কারিণে 
ইহ| আরও ধিশদরূপে বুঝ| যাইতে পারে । মুএধর রুঙ্গ।দি 
চ্ছেদখের কর্তা, পরত তাহ।র*্উপকরণ এবং ছেধনের আপন । 
বুত্রধর পরশুর সাহায্য ছেদন আন্পন খরে। গাধার 
সহ।ঘা ভি ছেদশ করিতে পাবে শা! ৩ পরিয। পি 
ছেদশের কণ্ত। নহে । যখধরউ ছেধণের ক আ।স্াও 
সেউন্দপ চগুধাদি চাগয়ের সাহাঘো ঈপ।দি বিষয়ের হণ 
করে। চগ্ঘর।দপ শহাধয ভি জপাদি ব্যয়ের হণ 
করিতে পারে ন11 তাহ ৬লেও চঙ্যর।দি ৬য় পা 
এাহণের কতু। নহে, আত্মা রপাপি খহণের কও য় 
অকণের বিষয় মিষগিত| »খ্ঃরিখিয়েগ পিগয় পাপ, ধগিশ্বিয়ের 
বিষয় স্গশ, প্রাণে খায়ের খিনয় গন ইতি আ।ঝ।গ (শি 
নিয়মিত নভে । আতা পাগগস।ধ মঙঞ্ড বিযুয় ৪৩৭ বগিতে 
সম্ণ । আতএদ ৮গর।দি উদ্জিয় আ]। নভে | আ। ভাগ 


১৬ প্রথম লেক্চর | 
হইতে স্বতন্ত্র বা অতিরিক্ত পদার্থ । ইক্জিযাতব।দ খন 
প্রসঙ্গে গৌতমের আঁর একটা সুত্র এই-- 
ছল্লিঘাদ্নব্নিধান্যান। 
অর্থাৎ এক ইন্দ্রিয় দ্বার! কোন বিষয় গৃহীত ভইপে 
ইঞ্জিয়ান্তরের অর্থাৎ অন্য ইক্জিয়ের বিকার হইয়। থ।কে। 
একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে । কোন অগ রস-. 
যুক্ত ফলের রস, গন্ধ ও রূপ পুর্বে অনুভূত হুইয়াছিধ । 
বল! বাহুল্য যে রসনেক্দিয় ঘ|র| রসের, ঘ।ণেজিয় ঘ।র। 
গন্ধের এবং চক্ষুরিজ্িয় দ্বারা রূপের অনুভব হউয়্ছিণা | 
কাঁলান্তরে তাদুশ কোন ফল দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ চক্ষুরিক্জিয় 
দ্বারা তথাবিধ রূপ গুহীত হইলে বা জাণেক্িয় ঘ!রা তাদুশ 
গন্ধ আত্রাত হইলে তৎসহচরিত অশ্লরসের অনুম।ন হুয়। 
এবং দন্তোদক-াব অর্থাৎ দন্মমূলে জলের আবিত।ব হয়। 
কেননা, রূপের ব। গঙ্গের গ্রহণ দ্বার তৎসহচরিত অক্রঞের 
অনুমান হইলে তদ্দিষয়ে অনুমতার অভিলাষ অমুৎগঞ ধয়। 
তাহাই দক্তোদক প্লবের কাঁরণ। ইক্জিয়াতা ধাঁদে উহ। 
হইতে পারে না। কেননা, বগা দেখিল চঙ্ষরিিয়। 
গন্ধ আত্্রাণ করিল গ্রাথেন্িয়। অভিলাঁঘ হইগা রস- 
নেক্দ্িয়ের এবং জলের আঁবিতাবও হইল রসগোক্জিয়ে | 
ইন্ডরিয়াত্ব বাদে ইহ। কিরপে হইতে পারে? ান্রিয় 
ব্যতিরিক্ত আতা! ততদিক্দিয়ের পাহায্যে রূপাধি হণ 
করিষ। তৎসহচরিত অ্নরসের অনুমান করে । পরে আগ্রা. 
স্বাদনে আত্মার অভিলাষ হয়। এ অভিলাষ বশত রখম- 
ভরিয়ে জলের আঁবি9াব হয়। উহ্থাই সর্ব স্ঃসঙ্গত। 


লি 


আতর পন্দদ্ধে দার্শনিকদিগের মত। ১৭ 


গৌতমের ইন্দিয়[ত্ববাদ খগুন সংহেপে প্রদর্শিত হইল | 
গৌতমের ইন্দিয়াত্ববাদ খণ্ডন অতীব অমীচীণ হইয়।ছে 
সন্দেহ মই | প্র।ণ।তাবাদ খগ্ডমের জন্য দার্শগিকের। 
স্বতন্ত্র ভাবে কোন যুক্তির উপনা।স করেন নাউ । গণ, 
বার বিশেষ মাত্র। ফতচৈতমা বাদ খণ্ডিত হওয়াতেই 
গ্রাণাক্সবাঁদ খণ্ডিত হয়। এই জন্য বিশেষ ভাবে প্রাণা- 
বাঁদের খগুডন কর! ভাহারা আবশ্যক বিবেচল। কয়েন নাউ | 
বৃহদরিখ্যক উপনিষদে বিস্তু তভাবে এাণ|তাবাদ খণ্ডিত 
হইয়াছে । 

ন্যায়দর্শন ভি অপর কোন দর্শনে গানের আ্মত্ব খণ্ডিত 
হয় নাই । ন্যায়দর্শমে ঘমীচান যুক্তিদার। মনের আ.গ্বাত্ব খণ্ডিত 
হইয়াছে | এ অংশে নায়দর্ণানর বিশেষ এখং উৎ্কর্য 
নির্দিবাদ। নায়দর্শনপ্রণেতু। গৌতম ধিবেচন। করেন মে 
রূপদিদ্জান চঞ্চর।দি ইঞ্দিয় জমা, উ্ততে বিবাদ নাউ। 
চক্ষু ন। থাধিখে রাপাঞন হয় ন। | আঙ্জের চগ্ নাউ এই 
জম্য তাহা ধাপ জম ছয় ন।। গমদি জন পাণাধি য় 
জন্য। অতএব স্মরণ ,গন৪ অবণ/ কোন ইঞ্জিয় জানা 
হইবে। ধে হনিষগার। রণ জন ৬য়) তার শাম খন । 
যাহার আকলণচ্জান হয়, আহার শাম আথা। ফিতগ।ং এ 
ও আগা। এক হউতে পারে শ।। তাঙগথা) টিকাক।র 
বাচম্পতি গিআ খপেন মে মধিও আরণগ্ঞান অংক্ার গাও, 
তথাপি গরনচ্জাণ অনন্য নিয় জন্য হউপে । গাগতে মে কিছ 
জ্ঞান হঠয়। থাকে তত্মযত১ কোন ন। ৫11 জশিয় কথা 
পে অন্বভ্ভতত হযু | খরণজ্ঞনও %।ন, আতিএব তাও কেশ 

্ ঃ 
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ইন্জিয় জন্য হইবে, এরূপ অনুমান করিখার কারণ আছে। 
অতএব শ্মারণজ্ঞানের সাঁধন দ্ধপে মনকে 'গরভণ কর সঙ্গত | 
এই জন্য মন ইক্জিয়, মন আত। নহে। 

আর এক কথা। চক্ষু দ্বার রূপের উপলখি হয, 
রসাদির উপলব্ধি হয় না। এই কারণে রসাদর উপলদ্ির 
জন্য রসন।দি ইক্জ্িয় অঙ্গীকৃত হইয়াছে | রসনাদি উত্জিয় 
দ্বারা রূপের উপলব্ধি হয় ন। এই হেড়তে রূপের উপলদ্ধি 
জন্য চক্ষুরিক্দিয় অঙ্গীকৃত হইয়াছে | এ বিষয়ে বিবাঁদ নাই । 
এখন বিবেচন! কর। উচিত যে, সমস্ত গাণীর সুখ দুঃখ দির 
উপলব্ধি হইয়৷ থাকে । রূপাদির উপলদ্ধির নায় সুখ|দির 
উপলদ্ধিও অবশ্ঠা ইঞ্জিয় জন্য হইবে। চগ্চুদ্ধারা রসা|দর 
উপলব্ধি হয় না বলিয়া যেমন তাহার জন্য রসনাঁদি উত্জিয় 
স্বীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ চক্ষুরদি কোন বহিিজিয় দা 
স্খাদির উপলদ্ধি হয় ন| বলিয়। স্থখাদির উপলপ্দির জমা 
অন্তরিজ্িয় অর্থাৎ মন স্বীকৃত হওয়া উচিত। খাহার ছার 
সুখাঁদির উপলঙ্ধি হয়, তাহার মাম মন। গ্ুখাদির উপণান্ধ 
যাহার হয়, তাহার নাম আভা »টদ্ষু ঘার। রাগের উপনাপ 
হইলেও যেমন রূপের উপলদ্ধি আত্া।র হয় চন্মুর হয় ম|। 
সেইরূপ মন দ্বারা স্ুখাদির উপলদ্ধি হইলেও স্ুখা(দর ৬প,৮ 
লব্ধি আত্মার হয় মনের হয় না। আতর রূপাদির ৬পল্ষি্ 
জন্য যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় অপেঙ্ষিত, মেইরূপ আ।ত|র 
স্থখাদি উপলব্ধির জন্যও কোন ইাক্্রয় অপেছিত হইবে । । 
এমত অবস্থায় মনকে আতা! বলিলে আতর মতি-স1ধন 
অর্থাৎ স্মরণের এবং স্থখাদ্রি উপলব্ধির সাধন প্রতাখা।ত  ॥ 


আত্মার সন্থঙ্গে দার্শানকদিগের মত। ১৯ 


হতে পারে না। তাহ! হইলে বিধ|দ পম ম[ঞ্জে গধাবসিত 
হয়| কেনণ।, মনকে আত্মা বলিলে আগ্মার 'আ।দ্ব।” এই নামটী 
দীকার কর। হইল না। “মন এই এম কার কর। হণ 
মাত্র। মন্ত। ও মতি সাধণ, এই ইট পদার্থ বীকার করা 
হইতেছে গন্দেহ এ] | দাগাদির উপণন্ধি করণ আপে 
. অর্থাৎ ইন্জিয় সাপেক্ষ, স্ুখ।দির উপলদ্ধি করণ মাঁপেক্ষ নহে। 
এরূপ নিয়ম কঙ্গনার কোন গ্রমাণ মাই । গ্রত্যুত বিপরীত 
পক্ষে গ্র।ণ অনুভূত হয়। জগতে কোন জ্ঞান করণ নিরপেঞ্চ 
নহে কেবল স্খাদ্বির .উপন্লদ্ধি এবং স্মরণ জ্ঞাম--করণ- 
নিরপেক্ষ হইবে, ইহা অআদ্ধেয়। খাঁহাদের মতে মম 
আত্ম! এবং স্খাদি উপলদ্ধি করণ জন্য নহে, ত।হার| তর্ব- 
স্থলে যাঁহাই বলুন ম। কেন, উপলদ্ধি মাই করণ-সাধ্য, 
এই সর্বজনীন '্ুবমতা অগ্াতভাবে তাহাদের অস্তঃকরণ 
তালে।ড়িত করে সন্দেহ শাই। এই জন্যই ভাগ] বায়! 
থ।ফেন ঘে, এক দিকে দেখিতে গেলে মন আতা) অপর 
দিকে দেখিতে গেণে মন ঈ্ঘয | এতদার। ভাহাও। 
অজ্ঞ।ত ভ|বে উক্ত গিয়মের অর্থাৎ উপপার্ধ মাও চখিয় 
জন্য, এই [নিয়মের ঘমথণ করিতেছেন । পরস্ত একমাএ 
মন সুখাদি উপলব্ধির কত্ভাও হইখে, ফরণও হইবে) উ 
অসম্ভব | কারণ, কর্ড ও করথত পণস্পর্ বিপদ । এক 
পদার্থে তাদৃশ বিরুদ্ধণধ্াদয়ের সমাবেশ হইতে গারে না| 
কর্তা ও করণ তিন ভিন হইবে ইহা সমাথত হইয।ডে | 

মনের আত্ম বিধয়ে একটা কথ। ধন। উদিত বোধ খই 
তেছে। অযেকে বিবেটন। কারেশ যে, যশ আঙ্া মনের 
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অতিরিক্ত আঁত্বা মাই, ইহ! প।শ্াত্য সিদ্ধান্ত, এাট্য আধা” 
গণ ইহা অবগত ছিলেন নাঁ। একথা কিয় গরিম।ণে 
সত্য | মনের অতিরিক্ত আতা নাই মনের নামান্তর আ।তা। উহ 
পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত, এ কথা ঠিক |, পাচ্য গঞ্ডিতগণ ইহা 
অবগত-ছিলেন ন! ইহা ঠিক নহে। গদশিত হইয়াছে মে 
দ্যায়দর্শন প্রণেতা গৌতম, মনের অতিরিক্ত আত মাই), 
ুর্বপক্ষভাবে এই মতটা তুলিয়৷ তাহার খন করিয়াছেন। 
অতএব প্রাচ্য আঁচাধ্যগণ উহ! অবগত ছিলেন ন, ইহ। বগিতে 
পার। যায় না। এইমান্্ বলিতে পাঁর। খায় ষেএাচ্য আমা 
গণ উহ! পূর্ববপক্গরূপে গ্রহণ করিয়াছেন সিদ্ধান্তর।পে ওই৭ 
করেন নাই। প্রতীচ্য আচার্্যগণ উহা সিদধান্তরূপে এণ 
করিয়ছেন। পরজ্ত প্রাচ্য পঙ্ডিতদিগের মধ্যে আস্তিক 
দার্শনিকগণ মনের আত্বত্বপ্সখীকার করেম নাই বটে, 
কিন্ত নাস্তিক দার্শনিক দ্রিগের মধ্যে (ফোম মতে মনে 
আত্বত্ব সিদ্ধান্তরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে | বেদাগুসারক।র 
বলেন_- ক 
কুনবধ্ব মাজজাঃ শগন্স্ীন্নৎ ক্সাল কলীকায.. 
ছাছি স্বুনঃ ললঘি স্বমী গাখাক্ান।ন গানই অনল 
বানস্ক নিজাব্দনালিয্ঞান্যন্বমানান্ঘ অল গালি হান | 
ইহার তা্পর্য্য এই__অন্য চার্বাক বগেন যে, মন আও । 
কারণ, শ্রর্গিত বলিয়াছেন যে, গ্রাণময় অপেক্ষা অন্য আপ্তর।ঝ। 
মনোময়। মনের আত্মত্ব বিষয়ে খুক্তি এই যে, ইঞ্িয় ব্য।গার 
এবং শ্বীস প্রশ্বীমাতিরিক্ত গ্রাঁণধ্যাপার না! থাকলেও ফেখপ 
মনের দ্বারা স্বপ্নদশনাদি নির্ব্বাহ হইতেছে | এইট জাদ্য মদে 
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আলসার সথন্ধে দশানিকদিগের মত । ২১ 
আত্ম! বল| সঙ্গত আমি শ্গ্ল করিতেছি আআ বিকগ্প করি 
তেছি এই অনুভবও মমের আতা আমথন করিতেছে | ঝা 
ভ্রেণার চার্ববাক মনের আব্বা গিছ।শুাপে অঙ্গাকা]র করিয়া 
ছেন,ইহ! এদশিত হইদ্‌1 মহাভারতে চাঝাক মতের অখছেখ 
দেখিতে পাওয়। খায়। কোন কোন ভপনিখদে চাবাঝ" 
মতের ইগিত পরিনত হয়। আউওগ্লাং চাধাক মত থু 
প্রাচীন মন্দেহ নাই | মনের আঙ্কাত্ব সিদ্ধান্ত বিয়ে এটা 
ও গ্রতীচ্য পঞ্ডিতদিগের মধ্যে কে উদ্তমণ কে অধমর্ণ 
কতবিগ মুগদা তাহার নিন্ধপণ করিবেন । 

বোধ হয় দে খেপ্ত সিদ্ধাপ্ত খির্কত ভানে এ 
অসম্পুণ ভাবে পরিগ্হাত হওয়াতে আশে আত 
গিদ্ধান্তের আ[ধর্ভাব হউযাছে | বেধান্ত মতে আ।। থিতা 
চৈতন্যক্বরূপ ও অঞগ ৯ আর কৌন ধন্য নাই । 
ঘখ দুঃখ ও জ্ঞানাদি মনের বা অগ্ুঃকরণের পখা। 
আত্ব। চৈতনাখরূপ খা জনপনাগ হইলেও আখা অমগ | 
এই জন্য আগ্সগরাপ এন পুণের ধম এভে। সুজঝ 
জ্ঞান মনের ধঙ্ম। আগর! মখন কোন শঙ্কর শনি বাথ 
তখন ধক্ষ্যমাণ গ্রাথালাতে খে দশনি ভি আস হয়| 
সাংখ্য মতে নয়ন রশি অন্টবা গদাদের সহিত আংুক্ হয়। 
এপ অংঘোগ হলে আমদের দশনেলিয় কানা 
বিধয়করে গরিণত হয়| অগা ঘখানেলিয়েজ শিখব 
থ্তি হয়| দধশনেশ্িয়ের িধয়াকাসে গাসণাত গ1শগাগ 
পঙিত মণ্ডল গকাধা ওরে থাক] কিট এ | তত দের 
মতে দশনেজিয়ে আব পধখের, আগবদ শিপাতিত 


স্‌ 
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হয়| দর্শদেক্দিয়ে রন্টবয পদ।থের তিথি পড়া, আর 
দ্র্নেক্িয়ের বিষয়াকারে পরিণতি হওয়।, যত এক খথা। 
কেন না, গরতিবিদ্ব দারাই হউক বা পরিথাম ছাই হউক 
দর্শনেঞ্জিয় বিধয়াকার ধারণ করে) এ বিষয়ে মতভেদ হঠাতেছে 
না। দগনেজ্িয় বিষয়কে পরিণত হইলে ধিময় দশন 
নিঙ্গ্ন হয় ম।। দেখতে পাগয়। যায় যে, আথ্/ম্ণ্ বাজ, 
দর্শণেক্সিয়ের গিকৃষ্ট ব। নিকটবভভী পথও দেখিতে পায় এ।। 
দর্শনক্রিয। নিম্পতি বিষয়ে মনেরও অপেক্ষা! [ছে । উত্জিয়ু 
বিষয়াকারে পরিণত হইলে তৎমংযুক্ত অন্তু গথ ব্যাক রে 
গরিণত হয়। পাশ্চাত্য মতেও ইঞ্জিয়গ্ পিষয় এতিখিশ 
সায় বিশেষ দ্বার। মস্তিষে নীত হ্য়। বেদীগুমতে অন্ত,ণ গণ 
চক্ষুরাদি ইঞ্চিয় দ্বার! বিঘয় দেশ গত হগয়। (বিষয়।কা14 
ধারণ করে। পাশ্চাত্য মতে 'অন্তচকারণ বহির্দেশে গমণ 
করে মা। জ্বস্থানস্থিত আতন্তঠকরণে বাহদেশস্ব বিময়ের 
প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়। পরপ্ত গুণিধান পরব চিন্তা 
করিলে বেদান্ত মত সমীচীণ বণিয়। বোধ হভণে। কারণ, 
মনের বিষয় দেশ গমন কার ন। করিলে, 
অস্থিংন।ঝনি ছুই আর ন্িণমীলআা নত) | 

অর্থাু শরীরের বহিঃগুদেখে এতদুরে অথ ই বিষয়ের 
উপলব্ধি করিয়/ছি। এতাদুশ গতিসন্ধান হঈঙে পরে 
ন।। কেন গা, মনের বহিগমন না হইলে শরীর মধো দর্শন 
করিয়া সম্পন্ন হয় বলিতে হইবে । তাহা হইণে বাহদেশের 
এবং দূরতাদির প্রতিসন্ধান কিরূপে হইতে পাগে ? নিকটস্থ) 
দুরদেশস্থ এবং দুরত্র দেশস্থ বস্তুর দর্শন স্থলে তথাপিধ 


আত্মার মম্বপ্ধে দার্শনিকদিগের খত । ২৩ 


তারতম্য সকলেউ আনুভব করিয। থাঁকেম। ৯৬1৩ িথে 
চনা করা উচিত যে, বিস্তীণ বহিঃগ্রদেশ ও গত ্থ 
গজাদির আ)ক।র ধারণ কর জদয় মধাস্ত মনে গা আখগর 
নহে। সতাবটে ক্ষদ্রদর্পণে বৃহৎ পদ[থের এতিপিধ পতিত 
হয়। কিন্ত তদ্দারা ত।দুশ রহৎ পদ।1ণের দরখাদি অন্ত 
হয় না। | 

আঁপন্তি হঈতে পারে যে অপ্বাবস্থ।তে হদয় মধ জাের 
অনুভব হয়! থাকে । ত্কালে হ্দয় মধপ্ল মন বিশ্তীণ 
গুদেশের এবং তদ্গত রথ গজাদির, আকার ধারণ করে উহ! 
পীকার করিতে হইভেছে | যদি তাডাই হউগা) তধে আগা, 
বন্ঘ।র নায় জাঞদবন্থ।ছেেও হদধ মধাস্থ মন ভন্ধপ আকার 
ধারণ করিবে, উছ। বল। যাইতে পারে | এতদ€রে বঙণ্য 
এই মে,বথ মায় ময়, মাযি। অঘটন ঘটন প্টীযসা | উতাজাল- 
দ্রিতে মাষ(প্রতাখে অমপ্তণ্য পদ।থের আনন সর্বাসিদা। 
আতএন শায়াবণত ক্ষণে খাহ। হঠতে গারে। গাথিদবছ।তে 
তাঁহ। হইখার আগডি মমীচাশ বণা পাতে পারে এ। 
জ।গরদবস্থ।ও বণ্ধগত/, মায়াময় ঘটে, গর পাব 
আগন্তক দে দগ্ঠ, জা গদখপ। আগুণ দোন এগ শে 
এই জথ শগাবস্থার এবং জ।ঞদধন্ঘর বৈধ সবজি নন। 
সে ষাঁহ। হউক । 

অপ্তঠকরণ  বিময়াকারে পরিণত ৬০1 শিগয় 
দর্শন ঘম্পন ভয় ন।। কীরণ। বিধয় দন ৬হাণে শিমামুণ 
প্রকাশ আবশ্যন্তাবা কে শিমের প্রথাশ। কপিশে 
ইত্সিয় ৪ অন্তঃক্রণ ৬গয়ে জড় গদাথ ব| অআঙকশ 
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স্বভাব । যেস্বয়ং অগ্রকাশ, মে অপরের প্রকাশ আঙ্গাদন 
করিবে, ইহা! অশ্রদ্ধেয়। এই জন্য বেদ।স্তউ।ধ্যগণ 
বলেন যে, গ্রকাশরূপ আত্ম অন্ত/কক্পণ ব্বভিতে গ্রতিবিশখিত 
হইয়া! এ বৃত্ভিকে প্রকাশায়মান করে । তাদ্দীর। বিষয় গা 
শের পরিনিষ্পন্তি হয়। ইহ। স।ংখ্যাচাধাদিগেরও অন্ুমত । 
নৈয়ায়িক আচার্ধ্যগণ আত্মার গতিথিন্ব শ্বীকার করেন মা 
বটে, কিন্তু ভাহারাও আপ্বামনঃ সংযোগ ম| হষ্টলে কোম 
জ্ঞান হয় না এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়। জ্ঞামোৎগঞ্ভির এতি 
বা ব্ষিয় প্রকাশের প্রতি আত্লার অপেক্ষা আছে, ইহা 
স্বীকার করিয়াছেন। 

যেরূপ বলা হইল, তদ্দারা বুঝ। যাইতেছে (ে) 
বেদান্তমতে বৃভ্যাতাক জ্ঞান ও স্খদুঃখাদি মনের ধর্ধা 
হইলেও মন অগ্রকাশ বলিয়। বিষয় প্রকাশের জণ্য 
আত্বার অপেক্ষা আছে। মর্মির আত্মত্ববাদীর! হয়ত 
বিবেচনা! করিয়ীছেন যে, মখদুঃখ,। এমন ফি) জন 
পর্যন্ত যখন মনের ধরা, তখন অতিরিক্ত আডা। খ্াধার 
অনাবশ্যক। পরন্তু স্ুখদুঃখ ও জান মনের ধম্মী হচলেও 
বিষয় প্রকাশের জন্য আতার আবশ্যক, বেদাস্তের এইই 
সিদ্ধান্তের এতি তীহার| প্রণিধান করেন মাই । সেই জনা 
বলিতেছিলাম ঘে, বেদান্ত সিদ্ধান্ত বিক্কৃত ভাবে ব। অসম্পুথ 
ভাঁবে পরিগৃহীত হওয়াতে মনের আত্মত্ব সিদ্ধান্তের অ|[বর্ড।ৰ 
হইয়াছে। যাহা স্বভাবত জড়, তাহ! একাশ দূগ হইতে 
পারে না, ইহা যথাস্থানে অমর্থিত হইয়াছে। নৈয়য়ক 
আচার্য গণের.মতে আত্মা চৈতন্যম্বরূপ বা একাশ দাগ 


আতর সম্বন্ধে দার্শমিকদিগের মত | ২৫ 


নহে। অন্যান্য প্দার্ঘের ন্যায় আত্বাও স্বভাবত জড়, 
মনঃসংযোগ বশত আত্স।তে চেতণার উৎপত্তি হয় ধলিয়! 
আত্মাকে চেতন বলা হয় মাত্র! নৈয়াঁয়িক মতে মনও জড় 
পদার্থ, আত্মাও জড়পদার্থ। মন£নংযোগবশত যেমন আত্মাতে 
চেতনার উৎপত্তি বল! হইয়াছে, সেই্লাপ উত্ভিয়াদি সংখা” 
. বশত মনে চেতনার উৎপত্তি হয়, ইহাঁও ধলা যাইতে পারে। 
সুতরাং শ্যায়মতে মনের আত্বত্ব খখগুন আগায়স সাধ্য 
হইতেছে না। এইজনা সুখাদির উপলদ্ধির এবং স্মরণের 
সাধনের অপেক্ষ। আছে বলিয়। নৈম্ায়িক আ।চাঁধ্যগণ মনের 
আত্মত্ব খণ্ডন করিয়াছেন । 

কিন্তু স্থখাদির উপলদ্ধি করণ জগ্য, নৈয়ায়িক 
আচাধ্যগথের এই ধিদ্ধান্ত বৈদাস্তিক আচ্্যগণ 
শ্বীকার করেন না। তীহাদদর মতে আড়। উপণ্ধি শ্বন্ধগ 
ছ্তরাং উপলব্ধি নিত্য । উহ|। জন্য মহে। বৈদাস্তিক 
আচার্ধ্যগণথ বলেন যে, আ্খাদির উপলদ্ধি করণজন্য। 
উহার কোন এরামাণ নাই। যদি বল! হয় যে, রূপার 
উপলদ্ধি সাঙ্গাৎকার ্বরূপ অর্থাৎ প্রত্যক্গতাক, অথ 
তাহা চগ্ষুর/দিকরণ জন্য। গ্থখদির উপলদ্দিও সাঙ্গাৎ- 
কারাতাক। অতএব উহাও কারণ জন্য হষ্টবে। তাহ 
হইলে বক্তব্য এই ঘে, দাঞ্চাৎকারাতাক জ্ঞান--করণ জম্য 
হইবে, ইহারও কোন প্রমাণ নাই। গতৃত এরতিকুণ 
গ্রমাণ বিদ্যখান রাইয়াছে। ঈশ্বরীয় জ্ঞান আকা বাব 
অথচ উহ! করণ জন্য নহে, উহা নিত্য । ইহাতে নৈযায়িক- 
দিগেরও বিগরতিপন্ভি নাই । অতএব সাক্ষাৎকারাতাক জন 

৪ 
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করণ জন্য হইবে, এ কঙ্গনা প্রমাণশুন্য ও অসঙ্গত। আরও 
বিবেচন। কর! উচিত মে, অজ্ঞাত অবস্থায় সুখ।দির অবস্থিতি 
কল্পনা করিবার কোন এমাণ বা প্রয়োজন পারিদুষ্ট হয় মা) 
অতএব বলিতে হইতেছে যে জুখাদির উৎপপ্তি সময়েই তাহার 
উপলব্ধি বা সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। যদি তাহাই হুইল, 
তবে স্বখাদির সাক্ষাৎকার করণ জন্য হইতেছে না। কেনন! 
করণ কারণবিশেষমাত্র। কারণ ও কাঁধ্য অবশ্য পূর্র্ধাপর ভাবে 
অবস্থিত'হইবে। অর্থাৎ কারণ কার্য্যোৎগত্তির পূর্ববর্তী 
হইবে। যে বিষয়ের উপলদ্ধি হইবে, উপলব্ধির পুর্ধেব এ 
বিষয়ের সহিত কারণের সংবন্ধ অবশ্য বলিতে হইবে । কিষ্তব 
অনুৎ্পন্ন বিষয়ের সহিত ইক্দিষের ংবন্ধ হইতে গারে এ | 
যেহেতু সংবদ্ধ দ্য়ায়ত্ত। অর্থাৎ যে উভয়ের সংবন্ধ হইবে এ 
উভয় এ সংবন্ধের হেতু । এখন ম্ধীগণ বিবেচন! করিবেন যে, 
ম্বখের সহিত মনের সংবদ্ধা না হইলে সুখ-জ্ঞান মনোজন্য বা 
করণ জন্য হইতে পারে না। স্থখের উৎপ্ভি ন| হইলে 
স্থখের সহিত মনের সন্বদ্ধ হইতে পারে ন। সুৃতর।ং 
স্বখের উত্পত্তি সময়ে স্থখের যে উপলদ্ধি হয় তাহা (কান 
রূপে করণ জন্য হইতে পারে না। গ্রথমঞ্চণে স্বখের 
উৎপত্তি হইয়। দ্বিতীয় ক্ষণে তাঁহার উপলব্ধি হইবে, ইহা'ও 
বলিবার উপায় নাই। কারণ, অজ্ঞাত সুখের মত্তা বিষয়ে 
কোন প্রমাণ নাই, ইহ! পুর্ব বলিয়াছি। 

আঁর এক কথা, ন্যায় মতে সুখ আত্বপমবেত, 
আত্ম-মনঃ-সংযোগ্র . স্ুখোঁৎ্পত্তির অসমবায়ি কারণ| 
সখোৎপত্তির অসমবায়ি কারণ মনঃসংযোথ আখেলকিরও 
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কারণ হইবে, এ কঞ্পনা অসঙ্গত। কেনন।, সুখাদির 
উৎপাদক মনঃসংযোগ তদ্দারাই অর্থাৎ স্খদির উত্পাদন 
দ্।রাই অন্যথ। সিদ্ধ হইয়া! যায়) সুতরাং সুখাদি জ্ঞানের 
হেতু হইতে পারে না। যাহা বিষয়ের উত্পণ্ভির অসমধায় 
কারণ, তাহ। এ বিষয়ের জনের অপমবাঁয়ি কারণ হে, 
ইহা অনৃষ্টচর কল্পানা। ইহ। কোথাও পারিদৃষ্ট হয় না। 
এক মংযোগদ্বার। সুখের এবং অপর মংযোগদার। সুখজ্ঞাদের 
উৎপত্তি হইবে, এতাদুশ কল্পনাও সঙ্গত হইতেছে না। 
কারণ, সংযেগান্তর কঞ্পনা করিতে 'গেলে পুর্ব মংঘৌগের 
বিনাশ কল্পন। করিতে হইবে। পরর্ধবমংঘোগ ধিগ্গ|ন 
থাক। অবস্থায় সংযোগাস্তর হওয়া অগম্ভব। ফিন্তু পুর্ধব- 
সংযোগ স্বখের অসমবায়ি কারণ । তাহ। নট হউয়। গেলে 
ম্বখও বিনষ্ট হইয়। যাইবে | সুখ বিনষ্ট ইউলে, দুখের 
আনুভব হইতে পারে না। ম্ধীগণ বুঝিতে পারিতেছেন 
যে, সুখের উপলদ্ধি বা সুখের জ্ঞান করণ জন্য ইহ। খকা| 
যাইতে পাঁরে না, উহ। অমুর্থঘত হষইতেডে। আপস্তি 
হইতে গায়ে থে, স্থুখজ্ঞান যদি জম্য ন। হয়, তবে তাহার 
বিনাশও নাই । তাহ! হইলে গ্ৃখজ্ঞান উৎপন্ন হষ্টয়ছে 
স্থখজ্কান বিন হইয়াছে, এইরূপ অনুভব হতে 
পারে না। .অথচ তাদৃশ অনুভব সর্বজথসিদ্ধ। তাহা 
অপলাপ করা যাইতে পরে না। অতএব উক্ত অনুভব অস্ম- 
সারে ম্খ জ্ঞানের উৎপত্তি স্বাক!র করিতে হইতেছে । এত, 
ছুত্তরে বক্তব্য এই যে, স্থখ বিদ্যম/ন থাকা সগয়ে ঘি উক্তরূাপ 
অন্ুভব হইত, অর্থাৎ সুখ জ্ঞানের উৎপত্তির ও বিনাশের 


স 


২৮ প্রথম লেকচর । 
অন্ুতব হইত, তবে তাদ্দারা শ্বখ জ্ঞানের উৎপন্তি বিনাশ 
প্রতিপন্ন হইতে পারিত। কিন্ত তাহ! তহয়মা। সুখের 
উৎপতি হইলে স্খজ্ঞানের উৎপত্তি এবং স্থুখের ধিন।শ হইলে 
স্থখ জ্ঞানের বিনাশ অনুভূত হয়। উক্ত অনুভব সখের 
উৎপত্তি, বিনাশ দ্বার অহ্যথ| সিদ্ধ বলিয়। তদ্দলে সুখজ্জানের 
উৎপত্তি বিনাশ কল্পনা করা৷ যাইতে পারেন।। দুঃখকাঁলে 
স্থখোপলগ্িত জ্ঞান থাকে বটে, পরস্ত সুখ বিশিষ জান 
থাকে নাঁ। অর্থাৎ দুঃখকালে এ জ্ঞানকে স্থখোপলক্ষিত জ্ঞান 
বলা যাইতে পারিলেও স্বখ বিশিষ্ট জ্ঞান বল! যাইতে পারে 
না। নীল পীত লোহিত বস্তু পর্য্যায় রুমে স্ফটিক মণির 
সন্নিধানে নীত হইলে তত্ভৎকালে* ক্ষটিক মণির নীলা 
অবস্থা যেমন বাস্তবিক নহে) কিস্তু উপাধিক এবং নীল বস্তুর 
সমিধানের পরে লোহিত বস্তুর স্লন্নিধান কাঁলেও যেমন প্ফটিক 
মণিকে নীলোগপলক্ষিত বল। যাইতে গারিলেও নীলবিশিষ্ট 
বল! যাইতে পারে না। প্রকৃত স্থলেও তদ্রুপ বুঝিতে 
হইবে । ফলত উপাধির উৎপত্তি বিনাঁশ দ্বার! উত্ত আনু- 
ভবের উপপত্তি হইতে পারে। এই জন্য ততদ্দারা জ্ঞানের 
উৎপত্তি বিনাশ কল্পনা গৌরব পরাহত হইবে, সন্দেহ নাই | 
আকাশ নিত্য হইলেও ঘটাদির উৎপত্তি বিনাঁশ দ্বারা যেমন 
ঘটাকাশাদির উৎপত্তি বিনাশ ব্যবহার হয়, জ্ঞান নিত্য হই. 
লেও সেইনপ স্খাদির উৎপত্তি বিনাশ দ্বার! স্ুখাদি জানের 
উৎপত্তি বিনাশ ব্যবহার অনায়ামে হইতে পারে। 
অতএব অবাধিতি লাঘব অনুসারে জ্ঞানের একতব কল্পামা 
সর্বখা ঘমীচীন। ন্যায় মতে সুখের এবং জুখ জ্ঞানের উৎ- 
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পতি ধিনাশ স্বীকার করিতে হইতেছে। বেদাস্তগতে ফেল 
স্থুখের উৎপত্তি বিনাঁশ স্বীকার করিতে হইতেছে) সুখ জানের 
উৎপত্ভি বিনাশ দ্বীকার করিতে হইতেছে ন। সুতরাং 
ন্যায়মত অপেক্ষা বেদাস্তমতে যখেষট লাঘব হইতেছে। 
যেরূপ বলা হুইল, তদ্দারা! বুঝ| যাইতেছে যে, সুখ জানের 
ভেদ গরতীতিও স্থখভেদরূপ উপাধি-কারিত। কেধল তাহাই 
নহে, রূপাদি জবান ও স্খাঁদি জ্ঞানও উপাধি ভেদেইঈ ভিশন 
বস্ত্রগত্য। ভিন্ন নহে | এইরূপে উৎপত্তি বিনাশ শুম্য' গিত্য" 
জ্ঞান বেদান্তমতে আত্বা। ইহা যথাস্থানে বিবৃত হইয়|ছে। 
বলিয়। এখানে আর অধিক বলা হইল না । 

একটা কথ| বলিয়। এ গ্রত্তাবের উপসংহার করিব। বেদান্ত 
মতে অন্তঃকরণ বৃর্ভিও জ্ঞান শব্দে অভিহিত হয় । বুত্ভিরূপ 
জ্ঞানের উৎপত্তি বিনাশ সর্ববস্ল্মত। বৃত্তিরূপ জনের উৎ- 
পন্ভি বিনাশ উক্ত অনুভবের গোচদ্বীভূত হইতে গারে। এগ 
 ঝলিলে আর কোনরূপ অনুপপভ হইতে পারে ॥1। যেক্ধগ 
বল। হইল, তৎঞতি মনোযোগ কারিলে বুঝ। যাইবে যে, 
বৈদাত্তিক আচাখ্যগণ নৈযায়িক আ।চধ্যগণের যুদ্তির হার 
বত্ত। স্বীকার করেন নাই |) আরও বলিতে গার। যায় ঘে 
বহির্ধিময়ের সহিত অস্তবঃকপ্ঘণের কোনরূপ স্বাভাবিক সদ্বয় 
নাই। অথচ কোন বিষয়ের সহিত আতন্তঃকরণের মা এ 
হইলে অন্তঃকরণ তদ্িষয়াকীরে পরিণত হইতে পাকে ন। 
আর্থাৎ অন্তঃকরণের তদ।কণর বৃত্তি হইতে পারে না অন্ত 
করণের বহিবিষয়।'কার বৃ হইতেছে । সত্রাং বহিগ্িমযের 
মহিত অন্তঃকরণের মামযিক সম্বন্ধ খীকার কারতে হইল 
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তেছে। এই সম্বন্ধ সম্পাদনের জন্য চম্চুর।দি বহিপ্সিক্িয় 
সকলের অপেক্ষ। সর্ববথ। সমীচীন হইয়াছে সন্দেহ নাই। 
পঙ্গান্তরে স্থখাদি অন্তঃকরণের ধণ্মা জুখাদির সহিত অস্তঃ- 
করণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে । স্থতরাং অন্তঠকরণের 
খাদ্য[কার বূতভির জন্য করণাত্তরের অপেক্ষার কিছুমান্র 
প্রয়োজন দেখ! যাইতেছে না। সুধীগণ বুঝিতে পারিয়/ছেন 
যে, যে যুক্তিবলে নৈয়ায়িক আঁচাধ্যগণ মনের আতাত্ব খণ্ডন 
করিয়াছেন, এতদ্দার! সে যুক্তি শিথিল হইয়া গড়িতেছে। 
কেবল তাহাই নহে। বৈদ্ান্তিক আঁচারধ্যগণ ন্যায়মতের অনুমরণ 
করিয়। ইহাও বলিতে পারেন যে, পাঁখিবত্ব ও লৌহলেখ্যত্ব 
এতদুভয়ের অহচার শত শত স্থানে দৃষ্ট হইলেও হীরকে 
ইহার ব্যভিচার দেখ। যাইতেছে । অর্থাৎ শত শত স্থলে 
দেখা যায় যে, পাঁথিব বস্ত্র লৌহ দ্বার৷ অক্ষিত হয়, হীরক 
পার্থিব বস্তু হইলেও তাহ লৌহ দ্বারা অঙ্কিত হয় না। সেই 
রূপ শত শত স্থলে উপলদ্ধি করণ জন্য হইলেও সুখি 
উপলব্ধি, করণ জন্য নহে, ইহা! বলিতে পারা যায়। ধলিতে 
পারা যায় ষে, উপলদ্ধি করণ জন্য এই অনুমানে বহিবিযয়কত্ব 
উপাধি। অর্থাৎ বহিধিষয়ের সহিত মনের আ।ক্দাৎ অংবধধা 

নাই, এই জন্য বহিধিযয়ের উপলদ্ধি করণ জন্য হুওয়। 

দঙ্গত। কেননা, এ করণ দ্বারা বহিধিযয়ের সহিত মনের 

বন্ধ সম্পন্ন হয়। অন্তবিষয়ের সহিত মনের সাঁ্গাৎ সংবদ্ধ 

আছে, এই জন্য অন্তবিষয়ের অর্থাৎ স্ুখার্দির উপলদ্ধি করণ 

জন্য নহে। স্মরূণের হেতু সংক্ষার, তাহাঁও মনোবৃত্তি, স্থতরং 

স্মরণও করণ ভিন্ন হইতে পাঁরে। 
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্বসথান্াহজাবিমঘ ঘননেন্দী লস্িমিল: | 
অর্থাৎ মন চশ্মুরাদির বিষয়কে গ্রহণ করে এই জণা 
বছিধিষয় গ্রহণে মন পরতজ্ । এম্ঘলে বহিঃ পদের নির্দেশ 
থাকায় অন্তধিধয়ে মনের স্বাতন্ত্রা গ্রতীত হয় বিন।, সুণী1৭ 
তাহ! বিচার করিবেন | 


দ্বিতীয় লেক্চর। 
দর্ণনকারকের মতভেদ ও বেদান্তমতের উপাদেযুত। | 


আত্মার সংবন্ধে দার্শনিকদিগের মতের সারাংশ অংক্গেগে 
বলিষাছি। তাহাদের মত বিশদ করিবার জন্য তত্সংবদ্ধো 
দুই একটী কথ| বলিয়। অপরাপর বিষয়ের আলোচনা! করা 
যাইতেছে । নৈয়াধ়িক ও বৈশেধিক আঁচার্যযদিগের মতে 
আত্মা স্বতাবত ঘটাদির ন্যায় জড়পদার্থ। মন?সংঘে।গ|দি 
কারণ বশত আত্বাতে চেতনার বা জ্ঞাঘের উৎপত্তি হয়। 
যাঁহাঁতে চেতন।র উৎপঞ্তি হয়, তাহার মম চেতন। এট 
জন্য আজব! চেতন। মোক্ষাবস্থাতে চেতন।র উৎপত্তির কারণ 
থাঁকে না বলিয়৷ তৎকালে আত্বা গ্রস্তরাদির ন্যায় জড়ভাঁধে 
অবস্থিত থাকে । ইহার বিরুদ্ধে সাংখ্যচার্ষেযর। বলেন যে) 
যাহা ব্মভীবত জড়, তাহা চেতন হইতে পারে না। কেন না, 
স্বতাঁবের আন্যথা। হওয়। অমস্ভব | বস্ত বিদ্যমান থাকিতে থে 
অবস্থার অনাথ। ভ।ব হয়, তাঁহ! বস্তুর স্বতাঁৰ হইতে গরে না। 
অতএব আত্মাকে চৈতন্যের আশ্রয় না বলিয়া আঁত্বাফে 
চৈতন্যন্বরূপ বলাই পক্গত। ন্যায়মতে ও বৈশেধিকমতে 
আত্মা ও মন উভয় পদীর্ঘই নিত্য । আতা। বিভু বা সর্বগত। 
স্থতরাং মোক্ষাবস্থাতেও আত্মমনঃমংযোগের ব্যতিক্রম হয় না । 
মোক্ষাবস্থায় আত্মমনঃসংযোগ থাকিলেও তৎকাঁলে ফোন 
জ্ঞান হইতে পারে না। কেন না, আদ্বমনঃসংযোগ, জ্ঞাদ- 
সামান্যের কাবণ মৃত্র। সামান্য কারণ--বিশেষ কারণের 


লু 


দর্শনকাঁরদের মতভেদ ও বেদান্তমতের উপাদেয়! । ৩৬ 


সাহায্যে কার্য জন্মাইয়া থাকে | মে।ক্ষ।বস্থায় জ্ঞানের বিশেষ 
কারণ সংঘটিত হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে 
তত্বজ্ঞানদারা মুক্তি হয়। তত্বজ্ঞান যেমন সিথ্যাজ্ঞানেন 
বিনাশ করে, সেইরূপ আত্মার সমস্ত বিশেষ গুণেরও বিনাশ 
করে। মোক্ষাবস্থায় চক্ষুর।দি ইন্দ্রিয় থাকে ন| বলিয়া গরাত্যনখ 
জ্ঞান হইতে পারে না| স্বৃতি-_সংক্কার জন্য । শংশ্কার-- 
বিশেষ গুণ বলিয়া কথিত। সংস্কার থাকে না বলিয়া 
স্বৃতিজ্ঞানও হইতে পারে না। অধিক কি, তৎকাঁলে শরীর 
থাকে না, সৃতরাং কেন জ্ঞান হইতে পারে ন|। 

দেখা যাইতেছে যে, তত্বজ্ঞান সংসারের নিবর্তক, ইহ! 
নৈয়ামিক ও বৈশেধিক * আচ/্যগণ প্রকারান্তরে স্বীকার 
করিতেছেন । জ্ৰানের দ্বারা যাহ।র নিবৃভি হয়, তাহা সত্য 
হুইতে পারে না । রজ্জুনর্প গুক্তিরজত গ্রভৃতি--মথার্থ জ্ঞাম 
দ্বারা নিবৃত্ত হয়, তাঁহার! সত্য নছে, এ বিষয়ে মতভেদ ন।ই। 
সংসারও যথার্থ জ্ঞান ব1 তত্বজ্ঞান দ্বার। নিবৃত্ত হয়, অতএব 
সংসারও মত্য নহে ইহাও বলিতে পারা যাঁয়। তাহা হইবে 
নৈয়ায়িক ও ধৈশেধিক আঁচাধ্যগণ অজ্ঞাতভ।বে প্রকারাস্তরে 
বেদীস্তমতের সমর্থন করিতেছে বলিতে হয়। বেদাস্ত মতে 
সংসার সত্য নহে, ইহ! অনেকবার কথিত হইয়াছে । 

সে যাহা হউক | ন্যায় মতে ও বৈশেধিক মতে ওানের 
আশ্রয়রূপে দেহাদির অতিরিস্ত আতা! অঙ্গীকৃত হইয়াছে। 
জ্ঞানের আশ্রয়রূপে আত্মার মিদ্ধি--মীমাংসকা চার্ধা প্রভা- 
করেরও অনুমত | এ বিষয়ে স্কুলত তাহাদের মত একক্াপ। 
মীমাংসকাচার্ধয ভট্ট, ম্যায় ও বৈশেধিক এবং সাংখ্য, পাতগ্াল ও 

৫ রর 


ন্‌ 


৬৪ দ্বিতীয় লেক্চর | 


বেদাস্ত মতের সহিত দদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে আঁত্বা। জড় স্বভাব 
অর্থাৎ অপ্রকাশরূপ | সাংখ্যাদিমতে আত্মা চৈতন্য রূপ ব| 
প্রকাশরূপ | মীমাংসকা চার্ধ্য ভট্ট বলেন যে, খগ্ভোত যেমন 
একাংশে অগ্রকাশরূপ অপরাংশে একাশরূপ, আত্মাও সেই- 
রূপ প্রকাশাগ্রকাশ-স্বরূপ। ভট্ট যেন সকলকে সন্তুষ্ট 
করিতে অভিলাধী হইয়া! কোন মতের অবমাননা করিতে 
চাহেন নাই। কিস্তলোকে বলে, যিনি সকলকে সন্তুষ্ট 
করিতে চাঁহেন, তিত্রি ক।হাকেও সন্ত করিতে পারেন না। 
ভট্টের পক্ষেও তাহাই হইয়াছে । ভট্টের মত সঙ্গত হয় নাই । 
খগ্ভোত সাংশ বা সাবয়ব পদার্থ বলিয়া একাংশে প্রকাঁশরূপ 
অপরাংশে অগ্রকাশরূপ হইতে পায়ে। আত্মা দিরংশ 
স্থতরাং আত্মার প্রকাশাপগ্রক'শরূপত্ব বা চিদ্চিন্রপত্ব কেন 
রূপেই সঙ্গত হইতে পারে মা। পংখ্য, পাতঞজল ও বেদাস্ত 
'মতে আত্মা! স্বয়ং চিদ্রপ, চিতের আঞেয় নহে । পরস্ত সাংখ্য 
ও পাতগ্জল মতে আত্মা নান! অর্থাৎ দেহভেদে আতা! ভিন্ন 
ভিন্ন। বেদাস্তমতে আতা বস্তগত্য। এক ও আদ্থিতীয়। 
আকাশ যেমন এক হইয়াও উপাধি তেদে ভিন্ন ভিন্ন, আত্ম।ও 
সেইরূপ এক হইয়াও উপাধি ভেদে ভিন্ন .ভিন্ন। অর্থাৎ 
আত্মার ভেদ ওুপাঁধিক, পাঁরমার্থিক নহে। অবচ্ছিন্নবাদ ও 
প্রতিবিন্ববাদের কথা স্মরণ করিলে স্বধীগ্ণ ইহা অনায়াসে 
বুঝিতে পারিবেন । . 

* পুর্দ্বে যেরূপ 'বলা হইয়াছে তৎ্গ্রতি মনোযোগ কপ্নিলে 
বুঝা যাইবে ঘে, আত্মার বিষয়ে দার্শনিকদিগের বিত্ত মত" 


দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদাস্তমতের উপাদ্দেয়তা। ৩৫ 


ভেদ আছে। ন্যায় ও বৈশেধিক মতে, আত্মা-বুদ্ধি গ্রভৃতি 
বিশেষ গণের এবং সংযোগ প্রভৃতি সামান্য গণের আশ্রায়। 
অর্থাৎ & দকল গুণ আত্মার ধর্মারূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে । 
কেবল তাহাই নহে। ন্যায় ও বৈশেষিক শতে আতার বর্তৃত্ব 
ও ভোক্তত্ব এবং বন্ধ মোক্ষ যথার্ঘ। ন্যায় ও বৈশেষিক, মতে 
আত্মা নানা । সাংখ্য ও পাতগ্জল মতেও আতা নানা। এ 
অংশে ন্যায় দর্শন, বৈশেষিক দর্শন সাখ্য দর্শন ও পাঁতঞ্জল 
দর্শনের একমত্য আছে। সাংখ্যদর্শন ও পাতঞল দর্শনের 
মতে আত্। নির্ধঘীক, কুটস্থ ও অসঙ্গ ।” আত্মার কোন ধর্শা 
নই সুতরাং আত্মা-বুদ্ধি প্রভৃতি ধিশেষ গুণের এবং সংযে।- 
গাদি সামান্য গুণের আশ্রয় নহে। এ স্থলে বল। উচিত যে 
সাংখ্য প্রবচন ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিদ্ষু ন্য।য় বৈশেষিক মত এক- 
কালে উপেক্ষা করিতে খাহসী ন| হইয়। কতকটা সম্ষির পক্ষ 
অবলম্বম করিয়াছেন | তাহার মতে আত্মার বুদ্ধ দিষিশেষ 
গুণ নাই। পরস্ত ংযোগাদি সামান্য গণ আছে। সেযাছ। 
হউক্‌। আত্বা। চৈতন্যত্রূপ, এই,জন্য চেতন। আওজার ধর্ণা, 
নহে । আতা চৈতন্যত্বভাব জড়মবতাব নহে। ,আঁভ্পা। কুটন্ছ 
ও অমঙ্গ বলিয়! আত্স। কর্তা নহে। বুদ্ধির কর্তৃত্ব আত্সাতে 
প্রতীয়মান হয় মাত্র। কারণ, বুদ্ধি স্বচ্ছ পদার্থ বলিয়া আত্বা। 
বুদ্ধিতে গ্রতিবিশ্বিত হয়। এই জন্য অচেতন বুদ্ধি চেতনের 
ম্যায় এবং অবর্ত। আত! কর্তার ন্যায় এতীয়মান হয়। আঘ। 
কর্তা না হইলেও তভোক্ত। বটে। সাখ্য মত ও পতগ্রল মত 
সংক্ষেপে গ্রদর্সিত হইল। সাংখ্য মত এস্তাব্রাস্তরে বিস্তৃত 
ভাবে আলে।চিত হুইয়াছে। সদীগণ তাহা স্মরণ করিধেন। 


স্‌ 
ন্ 


৩৬ , দ্বিতীয় লেকৃচর। 


স্্ধীগণ স্পন্টই বুঝিতে পারিতেছেন যে, ন্যায় মত হ 
টবশেধিক মতের সহিত সাংখ্যমত ও পাঁতগ্রলমত কোন কোন 
বিষয়ে অতীব বিপরীতভাবাপন্ন | বেদাস্তমতে আত্মার টৈতন্য- 
স্বতাবন্ব, নিধর্মাকত্ব, কুটস্থত্ব ও অসঙ্গত্ব গ্রভৃতি অঙ্গীকৃত হই- 
যাছে। স্থতরাঁং এ অংশে সাংখ্য দর্শন, পাতঞ্জল দর্শন এবং 
বেদান্ত দর্শনের মত ভে নাই। কিন্ত বেদান্ত দর্শনে আত্মার 
একত্ব--অদ্দিতীয়ত্ব এবং সাংখ্য।দি মতে আত্মার নাঁনাত্ব অঙ্গী- 
কৃত হইয়াছে। সাংখ্যাদিমতে আত্মার ভোত্তুত্ব বাস্তবিক) 
বেদান্তমতে আত্ম!র ভোক্তত্বও বাস্তবিক নহে। আত্মার বর্তৃ- 
ত্বের ন্যায় ভোক্তুতবও উপাধিক। এ অংশে সাংখ্যাদি মতের 
ও বেদান্ত মতের বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হইতেছে। আতা। 
নিত্যগুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত, এ সকল বিষয়েও সাঁংখ্য, 
পাতগ্রল এবং বেদান্তদর্শনের-মত ভেদ নাই। আত্মার কর্তৃত্ব 
বিষয়ে সাংখ্য ও পাঁতঞ্জলদর্শনের সহিত বেদাস্তদর্শনের কিঞিৎ 
মত ভেদ আঁছে। সাংখ্য পাতগ্জল দর্শনের মতে আত্বা। কর্তা 
নহে বুদ্ধিই কর্তী। বুদ্ধিতে আতা! গ্রতিবিশ্িত হয় বলিয়] 
বুদ্ধির কর্তৃত্ব আত্মাতে প্রতীয়মান হয়। ফেন না, বৃদ্ধিতে 
আত্মা প্রতিবিম্বিত হইলে বৃদ্ধির ও আত্মার বিবেক হইতে 
পারে না। অর্থাৎ বুদ্ধির ও আত্মার ভেদ গৃহীত হইতে পারে 
না। এই জন্য, অকর্তী আত্মা_কর্তীরূপে এবং অচেতম। 
বুদ্ধি--চেতনরূপে প্রতীয়মান হয়। বেদাস্ত মতে আত্মা 
স্বভাবত অকর্তা বটে। পরন্ত স্বভাবত অপরিচ্ছিন্ন আকাশ 
যেমন ঘটাদিরূপ উপাধির সম্পর্ক বশত পরিচ্ছিন্ন হয়, স্বভাবত 
অকর্তা গাস্সাও সেইরূপ বুদ্ধ্যাদিরূপ উপাধির সম্পর্ক বশত 
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কর্তা হয়। ফলত আত্মা স্বভাবত অসঙ্গ ও অবর্তী, কিস্ত 
ুদ্ধযাদিরূপ উপাধি বশত সসঙ্গ ও কর্তা । মীনাংসাদর্শনগ্রণেতা 
জৈমিনি আত্মার বিষয়ে কোন বিচার করেন নাই। ম্ধীগণ 
বুঝিতে পারিতেছেন যে, ছুইটী ছুইটা দর্শনের পরায় একমত্য 
দেখা যাইতেছে । ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মত গ্রায় 
একরূপ এবং সাংখ্য ও পাতগ্জলদর্শনের মত একরূপ। 

সে যাহা হউক । যেরূপ বল। হইয়াছে, তাহাতে বুঝ! 
যাইতেছে যে, আত্মার সংবন্ধে দাঁর্শনিকদিগের মত একাগ 
নহে। তাহাদের মত অল্প বিস্তর বিভিন্ন ও বিপরীত ভাঁবা- 
পন্ন। এই বিভিন্ন মতের সকলগুলি মত যথার্থ হইতে পারে 
ন।। কারণ, ক্রিয়াতেই বিকল্প অর্থাৎ নানা কল্প হইতে 
পাঁরে। কেন না, ক্রিয়া পুরুষের গ্রযনাধ্য । জ্থৃতরাং 
ক্রিয়া পুরুষের ইচ্ছ।ধীন। “তাহাতে বিকল্প মর্ধবথ। সমীচীন 
অর্থাৎ স্থসঙ্গত। পুরুষ ইচ্ছা! করিলে গমন করিতে পারে, 
ইচ্ছা করিলে গমন না৷ করিতেও পাঁরে। আঁধার গুরচষের 
ইচ্ছাধীন গমনের অল্পত। ব| আধিক্যও হইতে গাঁরে। কিন্ত 
অগ্নি--পুরুযের ইচ্ছা অনুসারে জল হইবে ব অগ্নি হইবে মা) 
ইহা! অসম্ভব | কেন না, খন্ততে বিকল্প হইতে পারে ন|। 
বস্তর ব্বভাবের অন্যথ! "হয় সা। বন্ত্র--যেরূপ, সেইদগ 
থাকিবে | অর্থাৎ আভ।--ন্যায়মতানুসারে জ্ঞানের আতায়। 
গুণবান্‌ ও কর্তা হইবে এবং সাংখ্য মত।নুসারে জ্ঞান শ্বরূপ, 
নিগুণ ও অবর্তা হইবে, ইহ অসস্তব। গুতগাং বিকপ খ্বাকার 
করিয়া ধিরুদ্ধ মতের সামঞ্জত্য করিবার, উপায় নাই। 
দর্নিকারদিগের গ্ররতি আমাদের যথেট ভক্তি আঁছে। 


হ 
নখ 
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সুতরাং ভাঁহাদের বিরুদ্ধ মতের কোনরূপ সামগ্রস্ত হইতে: 
পাঁরিলে আঁমাদের প্রীতি হয় ঘটে । কিন্তু বস্ত যেরূপ আছে 
সেইরূপ থাকিবে । বস্তর ত দর্শনকর্তার্দিগের উপর ভক্তি বা 
পক্ষপাতি নাঁই যে, তাহাদের মতানুসাঁরে বা আঁজ্ঞানুসারে 
তাহাদের সম্মান রক্ষার জন্য দে বহুরূগীর মত নানাঁরপ 
ধারণ করিবে! স্পন্টই বুঝা যাইতেছে য়ে, দর্শনকর্তাদিগের 
পরম্পর বিরুদ্ধ-মতগুলির মধ্যে একটী মত যথার্থ, অপর 
মতগুলি যথার্থ নহে। কোঁম্‌ মতণী যথার্থ কোন্‌ মতটী অয- 
থার্থ, ইহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় দেখ। যাইতেছে না। 
অতএব .লোকে কোন্‌ মতটা মাঁমিয়া, চলিবে কোন্‌ মতটার 
গ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে, তাহা'স্থির হইতেছে না। 
কেবল তাহাই নহে। দর্শনগুলি খধি-গ্রণীত | দর্শন- 
কারদের পরস্পর বিরুদ্ধমতগুলির মধ্যে একটী মত মত্য, 
অপর মতগুলি অনত্য, ইহা স্বীকার করিলে খধিরাও আমা" 
দের হ্যায় ভান্ত-_-আমাদের ন্যায় খধিদেরও ভ্রমঞমাদ আছে, 
প্রকারাস্তরে ইহাও স্বীকার, করিতে হয়। তাহা হইলে 
বিষম বিপ্লব. উপস্থিত হইতেছে । খধিরাই ধর্মমশান্জ ও 
নীতিশান্তরের প্রণেত। । খধিদের শাসন অনুসারে আমদের 
ইহলৌকিক পাঁরলৌকিক সমস্ত কর্ম অনুষ্ঠিত হয়। ফাহা- 
দের শাসনে, লোকে প্রাণাপেক্ষ! গ্রিয়তর অর্থ ব্যয় করিবে, 
সর্বথা র্দণীয় শরীর উপবাঁসব্রতাদি দ্বার! বলি করিবে, 
তাহাদের রমগ্রমাদ থাকিলে লোকে পদে পদে সন্দিদ্বাচিত্ত 
হইবে স্ৃতরাঁং কৌন বিষয়েই লোকের নিক্ষম্প গ্রবৃতি হইতে 
পারে না।' গৌতম, ন্যায়দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন, স্মৃতি 


পি 
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ংহিতাও প্রণয়ন করিয়াছেন । ন্যাঁয়দর্শনের মত যদি জাস্ত 
বলিয়া প্রতিপন্ন হয়) তবে স্মৃতিসংহিতার মত ভ্রান্ত হইবে গা 
ইহা কিরূপে স্থির কর! যাইতে পাত়্ে। একটা গাথা 
আঁছে যে 
জলিলিযি নক: জাপিষী ঈনি জা গলা । 
ভলমী বব ঘি ববদ্বী আব্মামীহফ্য জিজন: ॥ 
অর্থাৎ জৈমিনি যদ্দি বেদ জানিতেন তবে কপিল বেদ 
জাঁনিতেন না, ইহার প্রমাণ কি? জৈমিনি ও কপিল উভয়েই 
যদি বেদজ্ঞ ছিলেন, তবে তীহাঁদের ব্যাখ্যা ভেদ বা মতভেদ 
হইল কেন ? গ্রশ্গটী গুরুতর) সন্দেহ নাই। বন্দর্শা মিখাল- 
মতি বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ 'এই প্রশ্নের মীম1ংস। করিতে অধি- 
কারী। মাদৃশ অল্পদর্শী মন্দমতি দারা এতাদৃশ গুরচ্তর 
গরঙ্গের মীমাংস। হইতে পারে,না) ইহা, শ্বীকার করি । পরস্ত 
নিজবুদ্ধি অনুমায়ে ধিনি যেরূপ বোঝেন, সরলভাবে তাহ 
প্রকাশ করিলে তাহাকে অপর।ধী হইতে হয় না। এই জন্য 
আমি নিজের ক্ষুদবুদ্ধির সাহায্যে পূর্ধবাচাধ্যদিগের অভিগায় 
যেরূপ বুঝিতে পাগ্রিয়াছি, সরলভাবে তাহ! প্রকাশ করি । 
আশা আছে যে মহাত্বাগণ তজ্জন্য আমাকে অপরাধী থলি 
বিবেচন। করিবেন না। 
আমি নিজের স্ুলবুদ্ধির লাহীষ্যে যেন্ধপ বুঝিতে পারি, 
তাহাতে বোধ হয় ষে, দর্শন এ্রথেতাদিগের বাগুবিক মততেদ 
আছে কি.না, তাহা নির্ণয় কর! কঠিন । লোকে রমচিনর 
অন্ুপরণ করিয! দর্শনকর্তাগণ প্রস্থ(নভেদ অুবণন্মন করিয়া, 
ছেন। প্রশ্থানতেদ রক্ষা করিবার জন্য, তিন ভিঠ এণ।লী 


চ 
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অবলম্ঘিত হইয়াছে বটে। পরক্ত গ্রকৃত বিষয়ে তাহাদের 
মতভেদ আছে, ইহা স্থির কর! সহজ নহে । আমরা ভিন্ন 
ভিন্ন দর্শনে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন মত বা বিরুদ্ধ মত দেখিতে 
পাই, ব্যাখ্য।কর্তাদের'নিকট তাহা প্রাপ্ত হই। ব্যাখ্যাকর্তা" 
দিগের, ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য করিলে দর্শননকলের মত 
পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়! প্রতীয়মান হয়) সন্দেহ নাই। কিস্ত 
ব্যখ্যাকারদের মত-বিরোধ দেখিয়া-_সুত্রকারদিগের শত 
পরল্পর বিরুদ্ধ, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে ত্রাস্ত 
হইতে হইবে কিনা, কৃতবি্ভ মণ্ডলীর তাহা বিবেচনা করিয়া 
দেখা উচিত। ছুই একটী উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্য 
বিষয়টা বিশদ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে । নৈষ়ায়িক 
আঁচাধ্যদিগের মতে আত্মার মানস গ্রত্যক্গ অঙগীকৃত 
হইয়াছে। তাহার! বলেন যে,আত্ম! অহস্কারের আইশ্রায় এবং 
বিশেষ গুণযোগে আত্মার মানস প্রত্যক্ষ হয়। যেমন, শ্মস্থ 
জালামি শ্গস্কজবীনি অর্থাৎ আমি জানিতেছি, আ।মি 
করিতেছি ইত্যাদি স্থলে জ্বান ও কৃতিরূপ বিশেষ গুগের 
যোগ বশত আত্মার মানস প্রত্যক্ষ হইতেছে। পূর্ধব[চার্ধ্য 
বলিতেছেন যে-_- 
ধনাস্থলিনি শী: ইন বস্থজ বছ্নহীন । 

অর্থাৎ অহং এই বুদ্ধিই সহজ আত্মজ্ঞান | বৈদাস্তিক 
আঁচা্ধ্যগণের মতে আতা! অহষ্কারের আঙ্রায় নহে, এবং 
আত্মার কোন গুণ নাই বলিয়! বিশেষ-গুণ-যোগে আত্মার 
প্রত্যক্ষও হয় নু । তাহাদের মতে আত্মা স্বগ্রকাশ হইলেও 
ইন্জরিয় জন্য প্রত্যক্ষ গ্রোচর নহে এবং প্রকৃত পক্ষে আত্মা 
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অজ্ঞেয়। অর্থাৎ ঘটাদি জড়পদার্থ যেমন ইন্জিয়ের বৃততিদবারা 
প্রকাশিত হয়, আতা! তব্রাপ ইক্জিয়-বৃত্ভি দ্বারা কাশিত 
হয় না। বুর্ধ্যে গ্রকাশ যেরূপ আলোকাম্তর-দাঁপেক্গ নছে। 
আত্মার প্রকাঁশও সেইরূপ প্রকাঁশকাস্তর-সাপেক্গ নছে। 
আত্ম। স্বগ্রকাশ। অহঙ্কার একটা গ্তন্ত্র পদার্থ। আদা ও 
অহঙ্কার এক নহে । পরস্ত আত্মাতে অহষ্কারের এধং অহঙ্কার 
আঁকার অন্যোন্যাধ্যাস বা! তাঁদাতাযাধ্যাপ আছে | অহ্ঙ্ষীর 
পরিছিম ব1 সীমাবদ্ধ পদার্থ। আতা! অপরিচ্ছিন্ন--ব্যাপক 
বা অমীম। আত্মা! ব্যাপক হইলেও অহঙ্কারের সহিত 
অন্যোগ্াধ্যান থাকাতে আতাও আহঙ্ক(রের ন্যায় প্রাদেশিক 
রূপে প্রতীয়মান হয়| শন্বনিক্ীাকনি হলি জালাল? অর্থাৎ 
আমি এই গৃহে অবস্থিত হুইয়াই জাঁনিতেছি, এতাদৃশ অনুভব 
সর্ধবলোক প্রসিদ্ধ। আতা! সূর্বব্য।গী হইলেও উদ্ত অনুভবে 
আত্মার প্রাদেশিকত্ব গ্রতীত হইতেছে সন্দেহ নাই । স্থৃতরাং 
আতা! অহ্মন্তুভবের বিষয়, ইহা ক্বীকার করিলেও এ আন্মুভব 
মথার্থ, ইহা বলা যাইতে পারে ন।। ভূমিস্থিত ব্যক্তি উচ্চতর 
গিরিশিখরবর্তী! মহাবৃক্গ সকল দুর্ধধাএবালেন্ন ম্যায় দেখিতে 
গায় । এ প্রতীতি অবশ্যই যথার্থ নছে। সেইরূপ আত্মা 
মহুমমুতবের গোচর হইলেও ব্যাপক আত্মার প্রাদেশিকত্ব 
এহ হয় বলিয়। এ অনুভব যথার্থ হইতে পারে না। কেধল 
তাহাই দহে। দেহ ও ইক্জিয়াদিও অহ্মনুভবের গে।চররাণে 
-গ্রাতীয়মান হয়| আস্ক হাক্ছালি গ্লু অতি: অর্থাত 
আমি যাইতেছি, আমি অন্ধ, আমি বধির ইত্যাদি শত শত 
অনুভব লোকে বিদ্যমান । গমন-_দেহধর্শা, অদ্ধত্য বধির 
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ইক্জিয়ধর্ম। হৃতরাঁং বুঝা যাইতেছে যে, খস্থ বাক্ছহালি শস্মন্ত। 
বন্্ অসি! এই অনুভবত্রয়ে যথাক্রমে দেহ, চক্ষু ও কর্ণ 
অহং রূপে ভাসমান হইতেছে । অতএব ধলিতে হইতেছে 
যে, এই সকল অনুতব যথার্থ নহে, উহা ভ্রমাত্সক। অর্থাৎ 
অধ্যাসরূপ। স্থৃতরাং আত্মতত্ব অহমনুভবের গোচর হয় না 
বা অহমনুভবে আত্মতত্ব প্রকাশিত হয় না, ইহা অবশ্য 
স্বীকার করিতে হইতেছে । আত্মতত্ব গ্রত্যক্ষ-গেচর হইলে 
তদ্বিষয়ে বাঁদীদিগের বিবাদ হইত না। গ্রত্যঙ্গ-গে।চন্র 
ঘটাদি পদার্থ বিষয়ে বিবাদ হইতে পাঁরে না। সত্যত্ব মিথ্যাত্ব 
বিষয়ে বিবাদ থাকিলেও যে ঘট প্রত্যক্ষ দেখ! যাইতেছে, 
তাহা নাই, ইহা কেহই বলিতে” পারে না। গ্রকৃতস্থলে 
অহ্মনুতব হইতেছে অথচ লোকাধতিক ও বৈনাশিক গ্রভৃতি 
বাঁদীগণ দেহাদি-ব্যতিরিক্ত আত্মা নাই, ইহ! মুক্তকণ্ঠে ঘোঁষণ। 
করিতেছেন। আত্মতত্ব প্রত্যক্ষ-গেচর হইলে এরূপ হইত 
না। এরূপ হইতেছে। অতএব আত্মতত্ব প্রত্যক্ষ গোচর 
নহে অর্থাৎ লৌকিক-প্রত্যক্ষ-গোচর নহে। আতা! স্বগ্রকাশ 
হইলেও আত্মাকে. লৌকিক-প্রত্যক্ষ-গৌচর বলা যাইতে 
পারে না। সংক্ষেপতঃ ইহা বেদান্তীদিগের মত। বলা 
বাহুল্য যে, বেদান্ত মত শ্রুতিসিদ্ধ। জ্বধীগণ বুখিতে পাঁর- 
'তেছেন যে, নৈয়ায়িক আচার্য্যেরা অহ্মনুভবের প্রতি নির্ভর 
করিয়া আত্মা, প্রত্যক্ষ এই দিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, 
“বৈদাস্তিক আচার্ধ্যগ্রগ তাহার সুক্গমতত্ব উদ্ঘাটন করিয়া উহার" 
'অলারত! প্রতিপন্ন করিয়াছেন । এস্থলে বৈদীস্তিক আচার্যয- 
দিগের সুষ্মমৃষটির প্রশংদা না করিয়া থাকিতে গ্রারা যায় না। 
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সে যাহা হউক্‌। আত্মা! প্রত্যক্ষ কি না, এ বিষয়ে 
নৈয়াযিক ও বৈদাস্তিক মত দিবারাজির ন্যায় পরস্পর বিপ- 
বীত। অবশ্য উহা ব্য।খ্যাকর্তাদিগের মত। সুত্রকর্তার মত 
বেদাস্ত মতের বিরুদ্ধ কিনা, এতদ্দার। তাহ। স্থির করা যাইতে 
পারে না। ব্যাখ্যাকর্তাদিগের মত ছাড়িয়! দিয়া ফেধল 
সূত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে অনেক স্থলে সুত্রকারের মত 
বেদাস্তমতের অনুযায়ী বলিয়াই বৌধ হয়। 
নলাজ্লা ললঘাদন্্থী | 
অর্থাৎ আত্মা ও মন অগ্রত্যক্ষ | 'এই সূত্র দ্বারা কণাদ 
স্পষ্টভাযায় আত্মার অপ্রত্যক্ষত্ব বলিয়াছেন । ব্যাখ্যাঁকর্তারা 
সূত্রের সরলার্ঘ পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপ ব্যাখ্য। করিয়াছেন। 
আত্মা এক কি অনেক, এ বিষয়ে কণাদের ৩টা সুক্র 
আছে। 
্ব্বতব্বপ্মালনিম্্ঘজিজীলাইিজাজাম্‌ | 
মমনক্থানী লালা । 
মাব্নঘানজ্যাঙ্গ 
সুত্রগুলির সরল অর্থ এইরূপ । মুখ, দুখ ও জ্ঞান 
নিষ্পতির বিশেষ নাই--সকল আত্মার নির্বধিশেষে সুখ, দুঃখ 
ও জ্ঞান হইতেছে, এই জন্য আত্মা এক। সুখ, ছুঃখাঁদির 
ব্যবস্থা আছে) অর্থাৎ কেহ সখী কেহ দুঃখী এইদপ ব্যবস্থ! 
দেখা যাইতেছে, অতএব আ্বা। নানা। শান অনুসারেও এই 
রূপ বুঝিতে হইবে । এই সরল অর্থ বেদান্ত মতের অনুযায়ী । 
বেদাস্তমতে একুতপন্ছে আড়! এক | ব্যবহার দশ।তে সুখ 
দুঃখাদির ব্যবস্থ। আছে বলিয়া! আত্ম! নান শাঞ্জে আত্মার 
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একত্ব ও নানাত্ব উভয়ই বলা হইয়াছে । বলা বাহুল্য যে 
এই নাঁনাত্ব স্বাভাবিক নহে উপাঁধিক মাত্র। উভয়ের 
অনুকূলে শাস্ত্র প্রদর্শন পুর্ববক বেদাস্ভীগণ উক্ত সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন। ব্যাখ্যাকর্তারা কণাদেন্স প্রথম শুন্রটী 
পূর্ধপক্ষ-পর বলিয়া বেদীস্ত মতের দহিত বিরোধ ঘটাইয়া- 
ছেন। কিন্ত- 
যিনি বিজ্রান্িিসাপিউসকিতণলানান্সী মান: | 
মক্ছজিক্লানিসিনান্িঘীঘজিরালালাম্ম । 

কণাদের এই ছুইটা সুত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে, স্ব্ত- 
্তবক্সাণলিমব্সবিতীঘাইক্মানন্ এই পুত্রটীকে পুর্ধবপক্ষ 
ত্র বলিয়া অবধারণ করা সঙ্গত হয় কিনা, স্ুধীগণ তাহার 
বিচার করিবেন। অনন্তরোদ্ধত সুত্র দুইটা পূর্ব্বপক্ষ সুত্র 
নহে সিদ্ধান্ত সুত্র, ইহা ব্যাখ্যাকর্তাদিগেরও অন্ুমত। 
সুত্র দুইটীর অর্থ এইরূপ। সৎ ইত্যাকার গ্রতীতি 
বলে ভাব বা সতাঁজাতি দিদ্ধ হয়। সৎ ইত্যাকার 
গ্রতীতির কোন বিশেষ ব|,বৈলক্ষণ্য নাই; ভাবের নানা. 
ত্বের অনুমাপক বিশেষ হেঁতুও নাই, অতএব ভাব পদার্থ এক 
মাত্র। শবলিঙ্গ অনুসারে আকাশ অনুমিত হুইয়াছে। 
শব্দলিক্সের কোন বিশেষ ব| বৈলক্ষণ্য নাই, অথচ আঁকাঁশের 
নানাত্বের অনুমান করিতে হইবে এরূপ কোন ধিশেষ হেতুও 
মাই, অতএব আঁকাঁশ একমাত্র পদার্থ। ভাঁধ পদার্থ এবং 
আঁাশ পদার্থ একমাত্র হইলেও দ্রেব্যের ভাব, গুণের ভাব, 
ইত্যাদি্পে প্চাব পদার্থের এবং মঠাকাশ ঘটাকাশ ইত্যাদি 
পে আকাশের -ওপাধিক ভেদ বা মানাত্ব ব্যবহৃত হুই- 
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তেছে এবং তাহ! ব্যাখ্যাকর্তাদিগেরও অনুমত। আতা।র 
সংবন্ধেও এইরূপ বল! যাইতে পারে। অর্থাৎ আতা এফ 
হইলেও উপাধি ভেদে আত্মা নানা, এরাপ সিদ্ধাত্ত করিবার 
কোন বাঁধা নাই। তাহ। হইলে বৈশেষিক মত ও বেদাস্ত 
মত এক হইয়া উঠে, উভয়ের কিছুমাত্র বিরোধ থাকে 
না। 
জঙ্মঘু সত্যাজাঙ্গান্রসূ। 

কাণাদের এই সুত্র বেদাস্তমতপিদ্ধ পঞ্চীকরণ বাদের 
বৌধক কিনা এবং বন্ধা্ন্‌ ইত্যাদি "সুত্র জগতের মিথ্যাত্ব- 
জ্ঞাপক কিনা) তাহাও কৃতবিগ্ঘমগ্ডলীর বিবেচ্য । ব্যবহার 
দশাতে আত্মার ওপাধিক গুণাঁ্রয়ত্ব বেদাস্তীদিগের অননুমৃত 
নহে । পারমার্থিক অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বৈশেধষিক ও নৈয়া- 
ফিক আচার্ধ্যগণ আত্মাকে গুণের আঙয় বলিয়।ছেন, তাহার 
ফোন প্রমাণ নাই। ন্যায় এবং বৈশেষিক মতেও তত্বজ্ঞান 
হইলে আঁত্মাতে আর বিশেষ গুণের উৎপত্তি হইবে ন।, ইহাই 
মোক্ষাবস্থ। | ব্যাখাকর্তীরা এইব্ূপ বলিয়া থাকেন । সুক্রেকার 
স্পট ভাষায় ইহা বলেন নাই । গৌতম খলিয়াছেন যে) তত্বঙ্ঞাম 
দ্বার! মিথ্যাজ্ঞান নট হইলে তশ্মূলক দোষ অর্থাৎ বাগ দ্বেষ 
মোহ থাঁকিবে না । দোষ না থাকিলে গ্রবৃতি থাকিবে মা 
অর্থাৎ কর্মের অনুষ্ঠান হইবে না। কর্দর অনুষ্ঠান না হইলে 
তৎফলভোগার্থ জন্মা হইবে না। জগা না! হইলে দুঃখ "হইবে 
না। দুঃখের অত্যন্ত বিমোক্গই অপবর্গ বা মুক্তি। আত্মা 
বস্তগত্য। ছুঃখের আশ্রয় না হইলেও. উপর্্ধর সম্পর্ক বখত 
আত্ার ছুঃখিত্বের অভিমান হয়। তত্বজ্ঞানের দ্বারা ছুঃখের 
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মূলীভূত অধ্যাস ব| মিথ্যাজ্ঞান নিরৃত্তি হইলে কোন মতেই 
আত্মার দুঃখিত্বের অভিমাঁন থাকিতে পারে মা। স্ৃতরাঁং 
প্রকৃতপক্ষে বেদান্তমত, বৈশেষিক মত ও স্ায়মত পরস্পর 
একান্ত বিরুদ্ধ, একথা! বলা যাইতে পারে ন1 | ন্যায় দর্শনের 
কয়েকটা সূত্র উদ্ধৃত হইতেছে । 
হীননিলিন্ম হজান্যী অনা; বকব্ণ লালা; | 
সা নিইলান্মু লাআালাঁ আপ্াজানানবদ্ন্এিহ্বক্জ অজানা 
অতঘ্ান্ান্তঘন্বন্নিমল্‌ নহন্তদমাল্ি। | 
বপ্রব্িজালিলালনহ্ত দলাজাসলীমালিলাল? | 
লানাঝন্নভলবহব্রবানক্থাক্যান্্া 
লিচ্দীঘন্বন্রিবিলাঘহ্বহনল্লানাক্‌ অদরনিনঘামিনাল- 
নিলাঘননূ দলিত 
, সুত্রগুলির দাহজিক অর্থ এইরূপ--রপাঁদি বিষয় দোষের 
অর্থাৎ রাগ দ্বেষ মোহের নিমিত্ত, কি না হেতু । ব্ূপাদি বিষয় 
সপ্বপ্নকৃত। বুদ্ধি দ্বারা বিবেচন| করিলে পদার্থ কলের যাঁথা- 
ধ্যের উপলব্ধি হয় না । যেয্মকল তন্তদ্বার৷ পটনিপ্িত হয়) 
এ তন্তগুলি পৃথক্‌ পৃথক অপকৃষ্ট হইলে পটের সস্তাধের যেমন 
উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ উক্ত গ্রণালীর অন্ুমরণ করিলে 
প্রতীত হইবে যে অন্যান্য সমস্ত পদার্থের সন্ভাবের উপলদ্ধি 
হয় না। স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের যেমন অভিমান হয়, গ্রমাগ এমে- 
য়ের অভিমাঁনও মেইরূপ। মায়! গন্ধব্বনগর ও ম্বগতৃধগার 
্যাঁ় প্রমাণ প্রমেয় অভিমান । স্বগ্ধে বিষয় নাই অথচ তাহার 
উপলব্ধি হইতেছে, মায়া! বিনির্মিত বৃক্ষার্দি বস্তরগত্যা নাই 
অথচ তাহার উপলব্ি হইতেছে । কখন কখন আঁকাঁশে 
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অকণ্মাৎ হঠাৎ নগরের ন্যাঁয় দেখিতে পাঁওয়া যায়। উহাকে 
গন্ধ নগ্গর কহে। বস্তগত্যা আকাশে গন্ধবর্ধ নগর নাই) 
অথচ তাহার উপলব্ধি হয়। মরুভূমিতে সুধ্য কিরণ 
স্পন্দিত হইয়া জলভ্রম জন্মায় ইহ! সকলেই অবগত তছেন। 
গ্রমাণ প্রমেয়ের অভিমানও মেইরূপ। অর্থাৎ বস্তগত]া 
গ্রমাণ বা গ্রমেয় কিছুই নাই। অথচ তাহার অভিম।ন 
হইতেছে। প্রতিবোধ হইলে যেমন স্বপ্ বিময়েবী অভিমান 
বিন হয়, সেইরূপ তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে মিথ্য! উপলব্ধির 
বিনাশ হয়। এই সকল সুত্র স্পষ্ট ভাঁযায় বেদান্ত মতের 
অনুবাদ করিতেছে । ব্যাখ্যাকর্তার। অবশ্য মুত্রগুলির তাঁৎ- 
পর্য্য অগ্যরূপ বর্ণনা করিয়ীছেন। কেবল তাহাই নছে। 
জিগু ক্যান সা । 
অর্থাৎ পুথিব্যা্দি ভূতবর্গের এক ভূত অপরভূত-সমাবিষ্ট | 
নজ্অহ্সালন্ত জুতন্বমানূ। 
অর্থাৎ একভূত ভূতান্তর“দগাবিষ্ট হইলেও ভূয় আনু- 
সারে তাহাদের ব্যবস্থা হইবে। পুথিবীতে জলাদি অপর 
ভূত চতুষফ্টয় থাকিলেও পার্থিবাংশের আধিক্য বশত পৃথিবী 
শব্দে তাহা নির্দিষ্ট হইবে । জল শব্দ দ্বারা অভিহিত হইবে 
না। গৌতমের এই ৃত্রদ্ধয় বেদান্তমত সিদ্ধ পর্দীকরণেকর 
এবং. 
লাবল ঘল ঘহুবহ্ঘন্যনীঈঘন্মনানূ। 
ব্রতিষিন্ত নহুঘনূ। 
অর্থাৎ সৎ নহে অসৎ নহে সদ নহে, “যহেতু সদসত্ব 
পরস্পর বিরুদ্ধ। তাহা অসৎ ইহ বৃদ্ধ-সিদ্ধ। ন্যায়দশনের 
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এই সুগ্রদ্ঘয় বেদাস্তাম্ুমূত অনির্ববাচ্যত্ববাদের সমর্থন কপ্ি- 
তেছে কি না, তাহা স্থধীগণ বিবেচমা করিবেন । খলীবানুল্য 
যে ব্যাখ্যাকর্তাগণ সুত্রগুলির অন্যরূপ অভিপ্রায় অবধাঁরণ 
করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে অপরাপর সুত্র উদ্ধত হুইল না। 
গ্রাচীন' যোগাচার্্য ভগবান্‌ বার্ধগণ্য বলেন-- 

হ্যাধালা সহী ভা ন ভভিনগ্রকক্জেছেনি | 

যন হপতিসঘ দার্ম নল্লাইীজ স্বতৃ্ছজমূ্‌ ॥ 

ইহার তাঁৎপর্য্য এই-_সত্বাদিগুণের পরমরাপ অর্থাৎ গুণ- 

কল্পনার অধিষ্ঠান আত্বী, দৃষ্টি পথ প্রাপ্ত নহে অর্থাৎ দৃশ্য নছে। 
দৃশা প্রধানাদি মায়! অর্থাৎ মিথ্যা। তাহ! অত্যন্ত তুচ্ছ অর্থাৎ 
শশ-বিযাণাঁদির ন্যায় অলীক । এই উক্তি দ্বাকা বেদাস্তা- 
নুমত জগতের মিথ্যাত্ব স্পউ ভাষায় অঙ্গীকৃত হইয়াছে। 
স্থতরাঁং প্রাচীন সাঁংখ্যাচীর্য্যদিগের মতও বেদাস্ত মতের বিরচ্ধ 
বলা যাইতে পারে না। অদ্বিতীয় দার্শনিক উদয়নাচার্য্যও 
দর্শনশাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ নাই, এইব্নপ বিবেচন| করি- 
তেন। দর্শনশান্ত্র ঘকলের,.অধিরোধ মমর্থন করিবার খডি- 
প্রায়ে তিনি ন্যায়কুম্মাঁ্ীলি গ্রন্থে বলিয়াছেন--- 

তামা বন্জান্িিজিষলা লামা হী নিনী- 

নুলান্‌ দক্জনিঃ দ্অীমমযনীওবিব্বনি' অধ্বীরিনা। 

ইহার তাৎপর্ধ্য এই-_উশ্বর অদৃষট পহকারে জগৎ সৃষ্ট 

করেন। জগৎ স্বষ্টি বিষয়ে অদৃষ ঈশ্বরের সহকারী । 
এই অনৃষ্টের নামান্তর সহকারিশক্তি। মায়ার স্বরূপ 
ভুক্জে'র, অদৃষ্টও ছুজ্ঞেয়, এইজন্য মামা শব্দও আদৃষেন্ন ন।যা 
স্তর মাত্র। অদ্নষ্ট-_-জগৎ সৃষ্টির মূল বলিয়! অদষ্টই গ্রকুতি 
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বলিয়। কথিত। বিদ্যা! অর্থাৎ তত্বজ্ঞান হইলে অদৃষ্ট রিনষ 
ছয়, এই জন্য অবিদ্যা শব্দও অদৃষ্টের নামান্তর | এতদ্দান়া 
পুজ্যপাঁদ উদয়নাঁচার্য্য দর্শন সকলের অবিরোধ গাতিপন্ন করি- 
য়াছেন। ন্যায়মতে অদৃষট জগৎস্থষ্টির সহকারি কারণ। কোন 
দ্ার্শনিকের মতে এঁশী শক্তি জগৎস্থষ্ঠির কারণ ।,. কোন 
কোন বৈদাস্তিকের মতে মায়া, কোন কো বৈদান্তিকের মতে 
অরিদ্যা, সাংখ্য মতে প্রকৃতি জগৎস্ষ্টির কারণ। আচার্য্য 
বলিতেছেন যে, শক্তি, মায়া, অবিদ্যা) প্রকৃতি, এ মকল আৃ- 
ফের নামান্তর মাত্র। ভিম্ন ভিন্ন দীর্শনিক ভিন্ন ভিন্ন. শব্দ 
দ্বার জগৎকারণের নির্দেশ করিলেও অর্থগ্নত কোন বৈলক্ষগ্ 
নাই। ম্ৃতরাঁং দর্শন সর্কলের মত পরস্পর বিরুদ্ধ হইতেছে 
না। যেরূপ বল! হইল, তৎ্ঞতি মনোযোগ করিলে বুঝ! 
যাইবে যে, দর্শন সকলের মত স্থুলত পরস্পর বিরুদ্ধ নছে। 
কিন্ত র্যাখ্যাকাঁরদিগের মতই সচনাচর দর্শনের মৃত বলিখ! 
।পরিগৃহীত হইয়া থাকে । তদমুসারে অনেকেই বিবেচনা 
করেন যে দর্শনশান্ত্রে পরস্পর বিরুদ্ধ মত সমর্থিত হইয়াছে। 
বস্তগত্যা তাহা ঠিক কিনা)তাহা বলা কঠিন। পরস্ত ম্যাযদর্ম 
ও বৈশেধিক দর্শনের মত প্রায় একরূপ হইলেও এবং পাংখ্য- 
দর্শন ও পাতগ্লল দর্শনের পরম্পর বিরোধ গা থাকিলেও 
রেদাস্ত দর্শনের সহিত এই সকল দর্শনের বিপোধ াজমার্গের 
ম্যায় সর্বজনীন | ইহাই অনেকের ধারণা । জগতের মহিত 
বিবাদ করা সমীচীন নহে। তর্কের অনুরোধে খীক।র করি- 
লাম যে দর্শনশীন্ত্ের মত পরস্পর বিরুদ্ধ। , 

* দর্শন সকলের মত পরস্পর বিরচদ্ধ, ইহা ন্বীকার করিলে 
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৫5 7175077- নদ্ধিতীয় লেক্চর । 
মহজেই প্রশ্ন হইতে পাঁরে য়ে, মুমুক্ষু ব্যক্তি কোন্‌ দর্শনের 
মতের অনুসরণ করিবে ? . এবং দর্শনকর্তাদের মত পরস্পর 
বিরুদ্ধ হইলে তীহাদের ভ্রমগ্রমাদের আপভিও স্বতই লমূখ্িত 
হয়| । তাঁহা হইলে তাহাদের . প্রণীত ধর্মা সংহিতাতেও জম 
'প্রমাদের আশঙ্কা হইতে পারে । এই সকল আপত্তির সমাধান 
করা আবশ্যক হইতেছে। ধর্মসংহিতা দক্বন্ধে পরে আলোচনা 
বরা যাইবে |. দর্শনকারদের মত, পরস্পর বিরুদ্ধ হইলে 
মুযুক্ষু ব্যক্তি কোন্‌ দর্শনের মতানুসারে চলিবে অর্থাৎ কোম্‌ 
দর্শনের উপদিষ্ট আশ্কাতত্বে আস্থা স্থাপন করিবে, প্রথমত 
'তদ্বিষয়ে আলোচন। 'করা যাইতেছে । এ বিষয়ে আমাদের মত 
আবল্পদ্শীর মত অপেক্ষ। প্রাচীন মহাজনদিগের মত সমধিক 
।আদরণীয়, হইবে, ইহা! বলাই বাল্য | প্রাচীন মহাজনদের 
উপ্নদেশ অনুসারে চলিলে অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা নাই। 
'স্থুতরাং..তৎপ্রতি নির্ভর করা৷ যাইতে পারে। আলোচ্যমীন 
বিষয়ে খধিদের উপদেশ সর্ধবাপেঙ্গা অগ্রগণ্য হইবে, ইহা 
,স্কূলেই নিধিবাদে শ্বীকার করিবেন । মহাভারতে মোষ” 
রি বান বেদব্যাস বলিয়াছেন. .. 
.” ক্সাঘনন্লাধ্ঘনঙ্জালি লব্বীন্ধালি শাহি | 
./০৭ এ সজামমঘনান্াইিধবুত্ী অনতপাত্ালান্। 
::3. সেই সেই বাদীরা অনেকরপ ম্যায়শান্্র অর্থাৎ যুকিশান্ 
বলিয়াছেন ।: তন্মধ্যে যে. যুক্তিশাজ্--হেতু, আগম ও 
'সদ্বাচারের, অনুগত হয়, তাহার উপাসন! কর অর্থাৎ তাদুশ 
যুক্তিশান্ত্ের উপর নির্ভর কর] উক্ত বাক্যে হেতু শব্দের 
তাণপর্্যার্থ যুক্তি, আগম শব্দের অর্থ বেদ | বেদ-আমাদের 
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একমাত্র গ্রমাঁণ। বেদবিরুদ্ধ যুক্তি অগা. এ বিধয়ে 
দার্শবিকদিগের মতভেদ নাই। বেদবিরুদ্ধ অনুমাণি গ্রমাগ 
নহে, নৈয়ায়িক আচার্ধ্যগণও ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন'। বেদ 
অনুসারে নির্ণয় করিতে গেলে বেদান্ত দর্শনের মৃত সর্ব্রথ] 
গ্রহণীয় ও আদরণীয় হইবে, সন্দেহ নাই | কারণ, 'আধা! 
জ্ঞানস্বরূপ,' আত্ম! নিগপ, আত্মা অসঙ্গ, বেদে ইহা স্পট 
ভাষায় পুনঃপুনঃ কথিত হুইয়াছে । বেদে আল্লার কর্তৃত্ব খল! 
হইয়াছে বটে, কিন্ত আত্ম কর্তা নহে, ইহাঁও বেদেই স্পষ্ট 
ভাষায় বলা হইয়াছে । ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য উক্ত উম প্রকার 
বাক্যের মীমাংসা স্থলে বলেন যে, আত্মা! স্বভাবত: বর্তা'নহে। 
আত্মার কর্তৃত্ব উপাধি-সম্পর্কাধীন | ইহ! শঙ্করাচার্য্যের কল্প 
নহে. ইহাঁও এক এ্রকার বেদের কথা । অবিগ্ঠাবস্থাতে 
আত্মার--দর্শনাদির কর্তৃত্ব, বিদ্যাবস্থাতে তাঁহার অভাব উপ- 
. নিষদ্দে উপদিউ . হইয়াছে। ইজ্িয় ও মনোযুক্ত আতা! 
ভোক্তা, ইহাঁও উপনিষদের বাক্য। এসকল কথ! যথাস্থানে 
কথিত হইয়াছে । অনিদিষউনামা, কোন ন্যায়াচা্যের একটা 
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বন্য আয্জানব্য! লহ্' স্থি আাহবাযখ্ালু। 

শস্ত রক্ষার জন্য যেমন কণ্টক দ্বারা শস্যক্ষেত্রে আবৃত 
করিতে হয়, প্রকৃত সিদ্ধান্ত রক্ষণার জন্য গৌতমের শ্যায়দর্শন 
সেইরূপ কণ্টকাবরণদ্বরূপ। বাঁদরায়ণ দর্শম আর্থাৎ বেদাস্ত 
দর্শন হইতে প্রকৃত তত্ব অবগত হইবে । কণ্টকাঁবরণ ভেদ 
করিয়া, যেমন গবাদি পণ্ড শস্তাক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতে পারে 
না ্তরাং শদ্য রক্ষিত হয়, গৌতমের তর্কজাল ভেদ করিয়া 


৫২ দ্বিতীয় লেক্ঠর | 


কুতা্িকেরা সেইরূপ বাদরায়ণের দিষ্ধান্তক্ষেত্রে পহুচ্থাইতে 
পারে না। দতরাং ন্যায় দর্শন ঘারা বেদান্ত সিদ্ধান্ত রঙ্গিত 
হয়, সন্দেহ নাই। অদ্ধিতীয় নৈয়ায়িক পুজ্যপাঁদ উদয়নাচার্য্য 
আত্মতত্ববিবেক গ্রন্থে চরম বেদাস্তের অনুমত আজ্ঞান 
মোক্ষরগরের পুরঘার বলিয়া নির্দেশে করিয়া তথাঁবিধ 
অরস্থাতে নির্বাণ স্বয়ং উপস্থিত হয় এইরূপ নির্দেশ করিয়া 
উপসংহার স্থলে বলিয়াছেন--. 
মহ্মাহ্জ্মাজালীদ্মপঘাহাঘা অিত্বায ঘবঘাং সলিখীলূ। 

অর্থাৎ অভ্যাসকামী পুরুষও অপদ্ধার পরিত্যাগ করিয়া 
পুর্দ্রারে প্রবেশ করিবে । উদয়নাচার্ষ্যের মতে মোক্ষনগর 
প্রবেশের জন্য অপরাপর দর্শন * অপার, বেদাস্ত দর্শন 
পুরদ্বার। তিনি বিবেচনা করেন যে, অপদ্ধারে এবেশ রা 
উচিত নছে। পুরঘ্ারে গ্রবেশ করাই উচিত । উদয্ধীচার্য্য 
নৈযায়িক স্থৃতরাং সমস্ত দর্শন অপেক্ষা ন্যায় দর্শনের উৎকর্ষ 
ঘোষণা করা ভীহার পক্ষে স্বাভাবিক | তাঁহার মতে চয়ম 
বেদান্তের অনুমত অবস্থ! গ্রাণ্ড হইলে নির্ধ্বাণ ক্বয়ং উপস্থিত 
হয়। তদবলম্বনেই ন্যায়দর্শনের উপসংহার হইয়াছে। 
বেদাস্তদর্শন ও ন্যায়দর্শনের এই তারতম্য যৎসামান্য। মে 

ঘাহা হউ্কৃ। বেদ স্বয়ং বলিয়াছেন). 

বহান্নবিক্লালস্তলিঘিমাঘাঁ: | 

, লাঈক্বিদ্যান ন তৃষ্বল্নাল্‌ | 
' বেঘাস্ত বিজ্ঞান দ্বার! স্থনিষ্িতার্থ যত্তিগণ মুক্ত হয়েন। 
যিনি বেদ জানেন না, তিনি সেই বৃহৎ পরমাতাকে জানিতে 
'শারেম না। স্কতরাঁং বেদও শমক্ষদিগকে বেদাজ মতের 


দর্শনকারদের মততেদ ও বেঘাস্তমতের উপাদেয়ত! | ৫৩ 


অন্ুমরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন | দেখা যাইতেছে মে, 
শ্রচ্তি, স্মৃতি এবং পূর্ববাচার্ধযাগণ একবাক্যে আমাদিগকে 
বেদাস্তমতে চলিতে উপদেশ দিতেছেন। সুতরাং অন্যান্য 
মতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া বেদাস্তমতে আস্থা স্থাপন কয়া 
উচিত, এবিষয়ে সন্দেহ থাকিতেছে না । আরও নিবেচন! 
কর। উচিত যে, অন্যান্য দর্শনের মত যুক্তিসিদ্ধ এবং বেদান্ত 
মত শ্রতিসিদ্ধ। যুক্তি অপেক্ষা শ্রচ্তির প্রাধান্য পুর্বে 
গ্রতিপন্ন হুইয়াছে। সত্য বটে, ইদাঁনীন্তন অনেক কৃতথিগ্য 
শ্রতি অপেক্ষা যুক্তির পক্ষপাতী । , তাঁহারা মুখে যাঁহাই 
বলুন ন! কেন, তাহাদের অন্তঃক'রণ যুক্তির দিকে মম।কৃষট। 
তীহারা! শ্রুতি অপেক্ষা "যুক্তিকে উচ্চ আগন দিতে সক্কুচিত 
নছেন। কিন্তু যুক্তির আদিওরু দার্শনিকগণ একবাক্যে 
যুক্তি অপেক্ষা শ্রুতির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। তর্ধের 
প্রতিষ্ঠা নাই, তর্কান্ুসারে অচিস্ত্য বিষয় নিত হইতে 
পারে না, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে । সৃতর।ং শ্রত্যঘুসারী 
বেদান্ত মত সর্ধবথা আদরণীয় হওয়। উচিত, তদ্বিষয়ে মতভেদ 
হইতে পারে না| বেদাস্ত মতের মূল ভিত্তি শ্রতি | শত 
বেদাস্ত মত, অত্রাস্ত,। ইহা সাহপ সহকারে বল! যাইতে 
পাঁরে। তথাপি বেদীস্তমত যদ্দি যুক্তিযুক্ত হয় ার্থাৎ বেদান্ত 
মতের অনুকূলে যদ্দি যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে, 
তখে মণিকাঞ্চন যোগ সম্পন্ন হয়, সন্দেহ নাই | তাতএব 
বেদাস্ত মতের অনুকুল এবং ন্যায় বৈশেধিক দর্শনের এরতি- 
কৃল ছুই একটা যুক্তি পরদণিত হইতেছে । 

» মৈয়ায়িক ও বৈশেধিক আচার্ঘ্যগণের মতে আত্মা-. 
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জান ইচ্ছ! ইত্যাদি কতিপয় ধিশেষ গুণের আঙ্খয়। বেদান্ত 
মতে আতা! নিগ11 পুজ্যপাদ শঙ্করাচাধ্য বিবেচনা করেন 
যে, নৈয়ায়িকদিগের মত যুক্তিযুক্ত হয় নাই। তিনি বলেন 
যে, ন্যায়মতে আত্বা-দ্রব্যপদার্থ এবং জ্ঞানেচ্ছাদি---৩গ 
পদার্থ । উহা৷ আত্মার ধর্ম । পরস্ত গুণের দব্যবৃত্তিতা ন্যায়মতে 
দ্বিবিধরূপে পরিদৃষ্ট হয়। কতকগুলি গু৭-_স্থাশ্রয়-দ্রব্য-ব্যাগী 
হুইয়। থাকে । যেমন রূপম্পর্শাদি | ঘটের রূপ ও স্পর্শ--ঘট 
ব্যাপিয়। অবস্থিত হয়। ঘটের কোনও অংশ রূপশুন্য বা 
জ্পর্শশূন্য হয় না। (কোন কোন গুণ স্বাঙয়-দ্েখা-ব্যাপী 
হয় ন। স্বায় দ্রব্যের একদেশ-বৃত্তি হইয়। থাকে | যেমন 
সংঘোগাঁদি,। ঘটের সন্মুখভাঁগে হস্তাদি সংযোগ হইলে এ 
হস্তাদি সংযোগ ঘটের পশ্চান্ভীগে থাকে না| বৃক্ষের একটী 
শাখা হস্তদ্বারা আকর্ষণ করিলে বৃক্ষের এ অংশে হম্তসংযেগ 
হয় বটে, কিন্তু বৃক্ষের অপরাপর অংশে হস্ত সংযোগ হুয় না। 
নত্তরাং সংযোগ নামক গণ অব্যাপ্য বৃত্তি । উহা স্থাঞজায় 
ব্যাপিয়। থাকে না। উক্তরূপে দ্রব্যের সহিত গুণের সংঘন্ধ 
দুইরূপ দেখা যাইতেছে । কোন ণ ব্যাপ্যবৃর্তি, কোন গধ 
অব্যাপ্যবৃত্তি। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে জ্ঞানেচ্ছাদি গণ 
আত্মার ধর্ম হইলে আত্মদ্রব্যের সহিত জ্ঞানেচ্ছাদি গথের 
ংবন্ধ কোঁন শ্রেণীর অন্তর্গত হইবে? জ্ঞানেচ্ছাদি গণ 
কুত্স্স আত্ম-দ্রব্য-ব্যাগী হইবে, কি আত্ন্রেব্যের প্রদেশ. 
ব্যাপী হইবে? অর্থাৎ জাগেচ্ছাদিগণ ব্যাপ্যবৃতি হইবে ফি 
অব্যাপ্যবৃত্তি হইবে ? 
জঞানেচ্ছাদি ব্যাপ্বৃত্তি হইবে, এক্প বলা! যাঁইতে 
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পাঁরে না । কারণ, আত্মা ব্যাপক পদার্ঘ অর্থাৎ সর্ধসংযোগী | 
স্থতরাং জ্ঞানাদি গুণ' আত্মব্যাগ্ী হইলে আত়াসংযুক্ত সন্ত 
পদার্থে জ্ঞানজন্ জ্ঞাত সমুুপন্ন হইতে পারে। অর্থাৎ 
সমস্ত পদার্থ জ্ঞাতরপ্প' ব্যহত হইতে £পারে । যদি বলা হয় 
ষে,জ্ঞানাদিগুণ ব্যাপ্যবৃত্তি নহে, উহা! অব্যাপ্যবৃতি অর্থাৎ 
জ্ঞানাদিগুণ কৃত আত্মাতে থাঁকে না, আত্মার একদেশে 
অবস্থিত হয়, তাঁহ! হইলে জিজ্ঞান্ত এই যে, আত্মার একদেশ 
যথার্থ কি কল্পিত? যদি আত্বার একদেশ যথার্থ হয়, তাহা 
হইলে ঘটাদির ন্যায় আত্মাও জন্য, পদার্থ হইয়া পড়ে! ঘটা" 
দির যথার্থ এক দেশ আছে। অথচ ঘটাদি জন্য পদার্ঘ। 
'আত্মারও যথার্থ এক দ্রেশ* থাকিলে আঁত্বাও ঘটাদির গ্যায় 
জন্য পদার্থ হওয়া সঙ্গত। কেননা) সাঁবয়ব না হইলে এক 
দেশ থাক। সম্ভবপর নহে । অবয়বই একদেশ বলিয়। কথিত্ত 
হয়। আত্মার অবয়ব অন্দীকৃত হইলে আত্মা সাবয়ব পদার্থ 
হইতেছে । সাবয়ব পদার্ঘ গাঁজই জন্য হইবে, সাঁধয়ব পদার্থ 
নিত্য হইতে পারে না। যদি খল! হয় যে, আত্মার একদেশ 
যথার্থ নহে উহা কল্পিত মাত্র। তাহা হইলে জ্বানাদিগণ 
কল্লিত-একদেশ-বৃত্তি হইতেছে বটে, কিস্ত আত্বরত্বি হই- 
তেছে না। কেননা, জ্ঞানাদিগুণ একদেশবৃতি) এ একদেশ 
কঙ্গিত। যাহা কল্পিত, তাঁহার সহিত আত্মার এরকৃতপঙ্ষে 
কোন নংবন্ধ নাই। আত্মার একদেশ যথার্থ হইলে এবং এ 
একদেশে জ্ঞানাঁদিওণ থাকিলে আতকে জ্ঞানাদিগুণের 

আশ্রয় বলিতে পারা যাইত | দেখিতে পাওয়া যায় যে) শাখা-_ 
বৃক্ষের যথার্থ একদেশ। এ শাখাতে কোন পঞ্ষী বসিলে বৃক্ষে 
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পক্ষী বসিয়ছে ইহা ঘকলেই বলিয়! থাঁকেন। গ্রক্কৃত স্থলেও 
আত্মার গ্রদেশ যথার্থ হইলে এবং এ এদেশে জ্বানাদিওণ 
থাকিলে আত্মাতে জ্ঞানাদিগুণ আছে, এন্ধপ বল! মাইতে 
পারিত। আত্মার প্রদেশ ত যথার্থ নহে। গ্বতরাং 'কঙ্লিত 
প্রদেশ জ্বানাদিগুণের আশ্রয় হইলেও বস্তগত্যা নিগ্াদেখ 
আজ জ্ঞানাদিগুণের আশ্রয় হইতে পারিতেছে না। আতা! 
জ্ঞান।দিগুণ শুন্য হইয়া! পড়িতেছে। অতএব আতা জ্ঞাণাদি- 
গুণের,আশ্রয় এই ন্যায় সিদ্ধান্ত সঙ্গত হইতেছে না। আত্ম 
শনিুএ এই বেদান্ত পিদ্ধান্তই সঙ্গত হইতেছে। 

. আর একটা বিষয় বিবেচনা করা উচিত। ন্যায়মতে 
আত্মার ও মনের সংযোগ হইলে আত্মাতে জ্ঞানাদিগুণের 
উৎপত্তি হয়। ন্যায়মতে আত্ম-মনঃ-মংযোগ জ্ঞানের অর্থাৎ 
অনুভবের ও স্মৃতির অপমবায়িকারণ। নৈয়ায়িকেরা ইহাও 
বলেন যে, এক সময়ে অনুভব ও গ্মৃতি কখনই হয় না। তাহা 
দের এই সিদ্ধান্ত দঙ্গত হুয় নাই । কারণ, আত্ম-মমঃ-সংযৌগ্ 
হইলে অনুভবের ও স্মৃতির,অসমবায়ি কারণ সংঘটিত হুই- 
যাছে সন্দেহ নাই। কারণ থাকিলে কার্ধ্য হইবে ।, দুতগ্নাং 
এক সময়ে অনুভব ও স্মৃতি এবং, এক সময়ে অনেক স্মৃতি 
হইতে পারে। এতদুত্তরে নৈয়ায়িকেরা বলেন যে স্মৃতির 
প্রতি আত্মমনঃসংযোগ কারণ বটে। কিন্তু আত্মমনঃ- 
মংযোগ মাত্র কারণ নহে। অন্য কারণও অপেঙ্গিত আছে। 
যকলেই অবগত আছেন যে, যাহা পূর্ববে শনুভূত, হয় 
তদিষয়েই স্মৃতি হইয়া থাকে । .অনমুভভূত বিষয়ে স্মৃতি হয় 
না'। ম্ৃতরাং ূর্ববান্ভব-জনিত সংস্কার শ্মৃতির সহকারি 


দর্শনকাঁরদের মতাভেদ ও বেদাস্তমতের উপাঁদেয়তা | ৫গ' 


কারণ। পূর্ববানৃভব জনিত সংস্কার থাফিলেই স্মৃতি হয় না। 
এ সংস্কারের সমুদ্বোধও অপেক্গিত। যে ব্যক্তি কোন সময়ে 
হস্তীতে সমারূঢ় হস্তিপক দেখিয়াছিল, সে কালাস্তরে হস্তীটী 
দেখিলে হস্তিপক তাহার শ্মৃতিগোঁচর হয়| এন্ছলে হস্তিপক- 
স্র্তার হস্তিপক বিষয়ে পুর্ববান্ুভব জনিত সংস্কার ছিল। 
হস্তিদর্শনে এ সংস্কার উদ্ধদ্ধ হইয়া! হস্তিপকের স্মৃতি সম্পাদন 
করিয়াছে । অতএব আঁত্মমনঃসংযোগরূপ কারণ সম্পন্ন হই- 
লেও সংস্কারোদেোধরূপ কারণ সম্পন্ন হয় নাই বলিয়া, কানুভব 
কালে স্বৃতির বা একসময়ে অনেক স্মৃতির আপর্তি হুইতে 
পাঁরে না। ভগবান্‌ আনন্দজ্ঞান বলেন যে, নৈয়ায়িক আচার্য্য, 
গণের এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত" হয় নাই। কারণ, বৈদাস্তিক 
আচাধ্যগণ আত্মাকে বিশেষ গুণের আশ্রয় বলিয়া ক্বীকার 
করেন না । স্থৃতরাং আত্মার সংস্কারাশরয়ত্ব বিতিপন্ন, উহা 
উভয়বাদি-সিদ্ধ নহে। অথচ নৈয়াঘ্লিক আচার্য্যগণ 'আত্মার 
সংক্ষারাশ্রয়ত্বকে মুলভিত্তি করিয়া, আনুভব ও স্মৃতির এবং 
অনেক স্মৃতির যৌগপদ্ঠ নিবারিত,করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 
বিচার স্থলে বিচার্ধ্য বিষয়টীকে সিদ্ধ বলিয়া ধরিয়৷ লয়] 
সিদ্ধান্ত করিতে যাঁওয়৷ কিরূপ সঙ্গত, সমৃধীগণ তাহার বিচার 
করিবেন । 

আঁর এক কথা । দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে সজাতীয় এবং 
স্পর্শাদিগুণযুক্ত দ্রব্যঘয়ের পরস্পর সংযোগ বা সংবন্ধা হইয়া 
থাকে। মল্লঘয়ের, মেষদ্বয়ের এবং রজ্ছু ঘটাদির পর্পন্র 
সংবন্ধ হয়| উহারা সকলেই জাতীয় এবং সপর্শাদিগুগযুক্ত 
বটে। আত্মার ও মনের সাঁজীত্য নাই, স্পর্শাদিগণবত্তাণ 
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নাই।,. স্থতরাং আত্মার ও মনের সংযোগ আদৌ হইতে 
পারেনা ।. যদি বলা হয় যে, দ্রব্যের সহিত দ্ূপাদিওুণের 
সংবন্ধ আছে, অথচ দ্রব্য ও গুণের সাজাত্য নাই। দ্রব্য. 
স্পর্শাদি ওণযুক্ত হইলেও রূপাদিগণ--স্পর্শাদিওগযুত্ত 
নছে। অতএব ক্পর্শাদিগুণশুন্য অথচ ভিন্জাতীয় পদার্থের 
সংবন্ধ-হুয় না), একথা অদঙ্গত। তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, 
দষ্টান্তটী ঠিক হইল না। কেননা, বেদান্ত মতে রূপাদিণুণ 
দ্রব্য হইতে ভিন্ন নহে। দ্রব্যই কল্পনা বলে গুরু নীলাদিকগে 
প্রতীয়মান হয়, ইহাই বেদান্ত সিদ্ধান্ত | সুতরাং বেদাস্তীর 
মংবন্ধে রূপাদি গুণ দৃষ্টান্তরূপে উপন্যস্ত হইতে পারে ন1। 
রূপাঁদিগুণ-_দ্রেব্য হইতে এবং জ্ঞানেচ্ছাদিগডণ--আ।তা ইইতে 
অত্যন্ত ভিন্ন হইলে তাহাদের পরস্পর সংবন্ধই হইতে পারে 
না। .হিমাচল ও রিন্গ্যাচল অত্যন্ত ভিম্ন। কখনও তাহা” 
.. (দূর পরস্পর সংবন্ধ হয়না । গবাদির সব্য বিষাঁণ ও দক্ষিণ 
_ বিষাণ.পরস্পর তত্যস্ত ভিন্ন, তাহাদের পরস্পর সংরদ্ধা নাই।, 
কেবল তাহাই, নহে। রূপাদি ও জ্ঞানেচ্ছাদি। গুণপদার্থ। 
গুণপদার্থ, দ্রব্যপরতন্ত্র বা দ্রব্যাধীন। কিন্ত 'ূপাদি ও 
জ্ঞানেচ্ছাদি ঘটাদি হইতে এবং আত্মা হইতে .আত্যন্ত ভিন্ন 
হুইলে তাহাদিগকে দ্রব্য-পরতন্ত্র বল! যাইতে পারে, না। 
যাহারা অত্যন্ত ভিন্ন, তাহার! সকল্লেই স্বতন্ত্র, কেহ কাহারও 
পরতন্ত্র হয় না। হিমাচল ও বিদ্বযীচ্ল রর স্বতন্ত্র কেছ 
কাহারও পরতন্ত্র নছে। 

: নৈয়ায়িকেরো বলেন যে, জ্ঞানেচ্ছাদি আতা হইতে অত্যত্ত 
ফি হইলেও তাহারা অযুতসিদ্ধ বলিয়া আত্মার সহিত তাহা- 
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দের সমবায় সংবন্ধী হইধার কোন বাঁধা নাই। এতছুত্তয়ে 
বক্তব্য এই যে ন্যাঁয়মতে আতা নিত্য ওজ্ঞানৈচ্ছাদি অনিত্য | 
অনিত্ত্য ইচ্ছাদি অপেক্ষা নিত্য আত্মা পূর্ববসিদ্ধ, সন্দেহ নাই। 
সৃতরাং আত্মার ও ইচ্ছাদির অযুতসিদ্ধত্ব বল! যাইতে গায়েন । 
অর্থাৎ অযুতসিদ্বত্ব যদি অপৃথকৃ-কালত্ব হয়, তবে বলিতে 
পারা যায় যে,. আত্মার--ইচ্ছার্দির সহিত অপূথক্কালত্বই 
নাই। কেননা, আত্ম! নিত্য পদার্থ এবং ইচ্ছাদি জন্য পদার্থ 
বা অনিত্য। ম্বতরাং ইচ্ছাদ্দি যে কালে আছে, তদপেক্ষা 
পৃ্থক্‌ কালে অর্থাৎ ইচ্ছাঁদির উৎপত্তির পূর্বকালেও খত! 
ছিল। এবং ইচ্ছাদির বিনাশের পরকালেও আত্মা! থাকিবে। 
এমত অবস্থায় যদি বলা হয় যে আত্মার সহিত অপুথকৃকাঁলত্বই 
আত্মার সহিত ইচ্ছার অযুতসিদ্ধত্ব, তাহা হইলে ইচ্ছাদির 
নিত্যত্বের আপত্তি হইতে পাঁরে। কারণ, আত্মা অনাদি) 
ইচ্ছাদি আত্মার পহিত অপৃথকৃকাল হই আত্বা-গত পরম" 
মহৎ পরিমাণের ন্যায় আতগত ইচছাঁদিও আনাদি বা. নিত্য 
হইবে। আগত ইচ্ছাদদি নিত্য. হইলে আদার যুক্তি হইতে 
গারে না। যেহেতু, আত্মগত মস্ত বিশেষ গুণের বিনাঁশ 
যুক্তি বলিয়া ন্যায়মতে অঙ্গীকৃত হইয়াছে । অপৃথক্দেশতবই 
অযুতমিদ্বত্ব, ইহাঁও বলিবার উপাঁয় নাই । কেন না তাহা 
হইলে তস্ত ও.পটের অযুতধিদ্ধত্ব হইতে পারেনা । কারণ, 
পট--তন্ত-সমবেত | তস্ত--অংশু-সমধেত | স্থৃতরাং তন্ত ও 
পটের দেশ, কিনা, অবস্থিতি স্থান--পৃথক্‌ পৃথক হইতেছে। 
যদি বল! হয় যে, অপৃথক্‌-স্বভাবত্বই অযুতসিদ্বত্ব। তাহা হইলে 
যাহাতে যাহার সমবায় থাকে: তছুতয় অপৃথক্ত্ভাব হইলে 
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তদ্ুভয় অভিন্ন হইয়া পড়ে । স্বতাঁবভেদেই পদার্থের তেদ হয় 
স্বভাবের অভেদ হইলে ভেদ পক্ষ সমর্থিত হইতে পারে না। 
.আর একটি বিষয় বিবেচনা! কর! উচিত। ন্যায়মতে 
সমবাঁয় নিত্য সন্বধ্ধ বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে । সমধায় নিত্য 
সম্বন্ধ হইলে সমবায়-সন্বন্ক-যুক্ত দ্রব্য গুণাঁদির সম্বন্ধ নিত্য- 
: ধলিয়া স্বীকার করিতে হইতেছে অর্থাৎ দ্রব্যগণাদি নিত্য 
সন্বন্ধযুক্ত, কোন কালে তাহাদের সংবন্ধের অভাব নাই, ইহ 
স্বীকার করিতে হইতেছে । কিন্তু ঘটদ্রেব্য ও তদ্গতরাপাদিগুণ 
উভয় অনিত্য-_উভূয়েরই বিনাশ আছে। অথচ তাহাদের 
বন্ধ নিত্য অর্থাৎ যাহাঁদের সংবন্ধা, তাঁহার! অনিত্য, কিস্ত 
তাহাদের সংবন্ধ নিত্য, এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তের ওঁচিত্যানৌ- 
চিত্য স্ধীগণ বিবেচনা করিবেন । একথ। বলা যাইতে পারে 
যে,দ্রব্য ও গুণের সংবন্ধ নিত্য হইলে দ্রব্যগুণাঁদির ভেদ বা 
পৃথুকৃত্ব কৌন কালেই উপলব্ধ হইতে পারে না। সুতরাং 
তদ্দারা ন্যায়সিদ্ধাস্ত সমর্থিত মা হইয়া বেদাস্ত সিদ্ধাত্তই 
সমর্থিত হইতেছে। দ্রব্যগুণের তেদ নাই) দ্রেব্য ও গ৭ পৃথক্‌ 
পদার্থ নহে। ইহাই বেদান্ত সিন্ান্ত | যদি বল! হয় যে যাহার 
সহিত. যাহার সংযোগ ও বিভাগ. নাই তাহাদের অযুতসিদ্ধি 
'আছে। অর্থাৎ সংযোগ বিভাগের অযোগ্যত্বই অযুতসিদ্ধত্ব। 
জেব্যের ও গুণের, সংযোগ বিভাগ নাই, এই জন্য দ্রব্য ও গুণ 
অযুতদিদ্ধ। তাঁহা হইলে শরীর ও শরীরাবয়ব হৃস্তের অযুত- 
ঘিদ্বত্ব. হইতে পারে না। কেন না, ইচ্ছামত শরীরের প্রদেশ 
বিশেষের সহিত হস্তের সংঘোগ বিভাগ হইয়া থাকে ইহা 
 মুকলেই অবগত আছেন 1 বস্তগত্যা আত্মার ঘহিত মনের 
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মংযোগ হইতে পারে না, অমবাঁয় নামক কোন পদীর্থের 
অস্তিত্ব নাই, ইহা প্রস্তাবাস্তরে বলিয়াছি। স্ধীগণ এস্থলে 
তাহ! স্মরণ করিবেন । 

আরও বিবেচনা করা উচিত যে, ইচ্ছাদদি ও৭ অণিত্য 
আত্মা নিত্য । ইহ! নৈয়ায়িকদিগের সিদ্ধান্ত । .অনিত্য 
পদার্থ নিত্য পদার্থের ধর্ম হইতে পারে না। অনুমান করা 
যাইতে পারে যে, অনিত্য রূপাদি গুণ যেমন নিত্য আত্মার 
ধর্ম নহে, অনিত্য ইচ্ছাদি গণও সেইরূপ নিত্য আত্মার 
ধর্ম .নহে। নৈয়ায়িকের। বলিতে পারেন যে, অনিত্য 
শব্দ নিত্য আকাশের ধর্ম, ইহা দেখা যাইতেছে | হ্তরাং 
অনিত্য পদার্থ নিত্য পদার্থের ধর্পা নহে, এ অনুমান ষধার্থ বা 
অন্রান্ত হইতেছে না। নৈয়ায়িক সভাতে নৈয়াখিকদিগের 
এ উক্তি সমীচীন বলিয়! বিবেচিত হইবে বটে, কিন্তু অপর 
দর্শনিকদিগের নিকট উহা! সমীচীন বলিয়া ধিবেচিত হইবে 
না| মীমাংসক মতে শব্দ, অনিত্য নহে শব্দ নিত্য । বেদাস্ত 
মতে আকাশ নিত্য নহে আকাশ অনিত্য। সুতরাং অনিত্য 
পদার্থ নিত্য পদার্থের ধর্মা হইতে ' পারে না, এই অন্ুমাঁনে 
কোনরূপ ব্যতিচার হইতেছে না। আরও বল! যাইতে পারে 
যে, দেহ ও ফলাদি, অনিত্য-রূপাদি-গুণের আঁঞ্য় অথচ 
অনিতা । অতএব. আত্মা--অনিত্য-ইচ্ছাদিগণের, আশ্রয় 
হইলে আত্মাও দেহ ফলাদির ন্যায় অনিত্য হইতে গারে। 
কেবল তাহাই নহে। অনিত্য গুণের আশ্রয় দেহ ফলাঁদি 
সাবয়ব ও বিকারী। আত্মা! অনিত্যগুণের আশ্রায়.হইল্সে 
দেহফলাদির ন্যায় আত্মাও সাধয়ব ও বিকারী হইতে পারে। 
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ন্যায়মতে আত্মার সাধয়বত্ব প্রসঙ্গ ও বিকারিত্ব এসঙ্গ এই 
দৌষদ্ধয় অপরিহার্য হইয়। পড়ে । জ্ুধীগণ বুধিতে পারিতে- 
ছেন যে, যুক্িদ্বার৷ আত্মার গুণবস্তা গ্রতিপন্ন হয় না। ধর 
ত্যক্ত নিগু ণত্বই গুতিপম হয়। অধিকস্ত নৈয়ায়িকদিগেকর 
তর্ক শ্ুতিবিরুদ্ধ। আ্তিবিরদ্ধ তর্ক নৈয়ায়িকেরাও প্রমাণ 
বলিয়। স্বীকার করেন ন।। অথচ তাঁহারা শ্রগতিধিরচদ্ষ 
তর্কের অবতারণা করেন, ইহা আশ্চর্য্য বটে। শ্রঙ্তি 
বলিয়াছেন-- 
জাল। অন্ব্নীনিনিজিতা সওজ উুনিতগুলিক্থীত 

শী ীব্কিনন্‌ ধ্জ ললহষ। 

অর্থাৎ স্ত্রীগোচর অভিলাধাঁদি, গ্রত্যুপন্থিত বিষয্নের 
নালগীতাদিভেদে কল্পনা, সংশয়, শান এবং দেবতা্দিতে 
আঁস্তিক্য বুদ্ধি, তাহার বৈপরীত্য অর্থাৎ শাঞ্জাদিতে অনা- 
স্তিক্য বুদি) ধৈর্য্য, অধৈর্য্য, লঙ্জা, প্রজ্ঞা ও ভয় ইত্যাদি 
মনের রূপান্তর । মন কাগার্দিবীপে পরিণত ছয় অর্থাৎ এ 
সমস্তই মনের ধর্মা। ন্যায়গতে কিস্ত কাঁমাদি আত্মধর্শযগে 
অঙ্গীকৃত হুইয়াছে। নৈয়ায়িক আচার্য্যেরা ঘলেন যে কাখাদি 
মনোজন্, এই অভিপ্রায়ে উক্ত শ্রগতিতে কামাদিকে মন 
বল! হইয়াছে। কামাদি মনের ধর্ম ইহা উক্ত প্রতি অভি- 
প্রেত নহে। কেন নহে, তাহার কোন হেতু প্রদর্শিত নাই। 
বাহার! বিবেচন। করেন যে, যুক্তি দ্বারা কামাদির আত্মধনত্ব 
সিদ্ধ হইয়াছে স্থৃতরাং উক্ত শ্রুতিতে মনহশন্দের অর্থ মমোঁ- 
ধর্ম নহে কিন্তু, মনোজন্য । তাহাদের বিবেচন| সঙ্গত হয় নাই । 
কারণ, যুক্তিদ্বারা কামাদির আত্মধর্মত্ব সিদ্ধ হয় না, ইহ। 
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এঁতিপন্ন হুইয়াছে। ন্যায়মতে ইতরেতরাশায় দোষও অপরি- 
হার্ধ্য হইয়া পড়ে। কারণ, যুক্তিদ্বার! কামাদির আত্মধর্শা 
সিদ্ধ হইলে উক্ত শ্রুতির অর্থাত্তর কল্পান। করা যাইবে | পঙ্গণ- 
স্তরে প্রুতির অর্থান্তর কগ্জনা না করিলে যুক্তি দ্বার। কাঁগা- 
দিরআত্মধর্শাত্ব মমর্থিত হইতে পারে ন।। কেন না, শ্রগতিবিরচ্দধ 
যুক্তি প্রমাণ বলিয়! গণ্য হইতে পারে না। বিবেচন| কর! 
উচিত যে, ্রুতিবিরোধ হয় বলিয়! যুক্তির অগ্রামাণ্যের 
আপত্তি উঠিগ্াছে, অথচ নৈয়ায়িক আচার্ধ্যগণ যুক্তি অবলম্বনে 
শ্রুতির অর্থান্তর করিতে সমুদ্যত হুইয়াছেন। ইহা কতদুর 
সঙ্গত, স্ুধীগণ তাহার বিচার করিধেন। উক্ত শ্রুতির 
অর্থাত্তর করিলেও শ্রদ্ত্যস্তর-বিরোধ নিবারণ করিব।র উপায় 
নাই। কেন না, 
জালা ত্য স্্ুকি শিলা; | 
ক্ছহই স্কা ক্বপাম্ি দলিষ্িলালি। 

অর্থাৎ কাম সকল হৃদয়ে অবস্থিত। হৃদয়েই কাপ 
গ্রতিষিত! ইত্যাদি শ্রগতিতে কামাদির হাদয়াজিতত 
. স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে । দ্বিতীয় শ্রুতিতে ক্ষ স্ত্রী 
এই “এব, শব্দ নির্দেধ পূর্বক অবধারণ দ্বার! কামাগির 
আত্মাশয়ত্বের ব্যবচ্ছেদ কর! হইয়াছে । নৈয়ায়িক আঁচার্া- 
গণ কেবল তর্কের দাহায্যে কামাদির আত্মাশ্রিতত্ব গ্রতিপন্ন 
করিতে সমুগ্ধত হইয়াছেস। কিন্তু কেবল তর্কের দ্বারা 
এতাদৃশ সৃক্ষয বিষয়ের তথ্য নির্ণয় করা যাইতে পারেনা। 
সাংখ্য, নৈয়ায়িক, বৌদ্ধ, অর্চত প্রভৃতি তফিকগণ কেবল 
তর্কবলে আত্মতত্ব নিরূপণ করিতে যাইয়া! পরস্পর বিরল 


৬৪ দ্বিতীয় লেক্চর ৷ 


সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন । এতদ্দারা প্রমাণিত হইতেছে 
যে আত্মতত্ব কেবল তর্ক-গম্য নহে। তাঁফিকদিগের পরস্পর 
বিরোধ নিবারণ করিবার উপায় নাই। সুতরাং এত্যমুনারে 
আত্মতত্ৰ নিরূপণ করাই সঙ্গত। পূর্ববাচার্ধ্য বলিয়[ছেম)-- 

" বিষনুম্ভীন লিঃলিচ্ নিহীপীঅজাংযাল্‌। 

নী' ধংছিনয্তবৃজি! ন্বত্ধ লিজ্জানি ঈষিধৃ। 

ইহার তাৎপর্য এই-_তার্কিকেরা পরম্পর পরস্পরের 
মতের খগ্ডন করিয়াছেন । স্থৃতরাং বেদাস্তীর পঙ্গে তার্কিক" 
দ্রিগের মতের দোযোস্তাবন করা অনাবশ্যক। পরস্পর 
বিবদমান তার্কিকদিগের প্রতিই তীঁহাদের মতের দৌঘোস্তা- 
বনের ভার দিয়া বেদীস্ভী অনীয়াষে শাস্তিলাভ করেন । 
বেদান্তীর সদদ্ধি অর্থাৎ বেদাস্তসিদ্ধ তত্বনির্ণয় তার্কিকেরা 
রক্ষা করেন। বেদাস্তী দেখিতে পান যে, তার্কিকেরা তর্ধ- 
বলে তত্বনির্ণয় করিতে যাইয়। সকলেই বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতেছেন এবং পরস্পর বিধদমাঁন হইতেছেন তত্ব 
নির্ণয় করিতে পারিতেছেনন্না। তগ্দারা ধেদাস্তীর মদদধি 
রক্ষিত হ্য় সন্দেহ নাই। কেননা, তার্চিকদিগের পরস্পর 
বিবাদ দেখিয়। তিনি বুঝিতে পারেন যে, কেবল তর্কথলে 
সুক্ষতত্ব নির্ণীত হইতে পারে না। এইবূপ বুঝি তিনি 
বেদান্তমতের প্রতি নির্ভর করিতে সক্ষম হন্‌। স্ুধীগণ 
বুঝিতে পারিতেছেন যে, বেদান্ত মত কেবল শ্রঃতিসিদ্ধ নহে) 
কিন্তু যুক্তিযুস্তও বটে। অতএব আত্মতত্ব বিষয়ে অন্যান্য 
দর্শনের মতে উপেক্ষা প্রদর্শন এবং বেদাস্ত মতে নির্ভর বর 
সর্বথা সমীচীন |. ইহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না। পুরোন 


দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদাস্তমতের উপাঁদেষ়তা। ৬৫ 


মোক্ষধর্মী বচনে উক্ত হইয়াছে যে, নানাবিধ দ্যায়তজ্ের মধ্যে 
যাহা--হেতু, আগম ও সদাচারযুক্ত, তাহাই উপাস্ত। বেদান্ত 
মত যুক্তিযুক্ত, শান্্রসিদ্ধ এবং সদাঁচারোপেত। মহাঁপ্রামা- 
ণিক অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক উদয়নাঁচার্ধ্য অন্যান্য মত পরিত্যাগ" 
পূর্ববক বেঘাস্ত মতের অনুসরণ করিতে পরা মর্শ দিয়াছেন। 


তৃতীয় লেক্চর। 
খধিদের ভ্রান্তি আছে ফি না? 


' আত্মার সংবন্ধে দর্শনসকলের মত পরম্পর ধিরদ্ধ হইলেও 
পুর্ব চার্ধ্যগণ বেদান্তদর্শনের মতের অনুমরণ করিতে উপদেশ 
দিয়াছেন, ইহ প্রদগিত হইয়াছে । তৎসংবদ্ধে আরও 
কিঞ্চিৎ আলোঁচন। কর। যাইতেছে । দর্শনশান্ে অল্পবিস্তর 
যুক্তিদ্বারা বক্তব্য বিষয়ের সমর্থন দেখিতে পাওয়। ঘায়। 
তন্মধ্যে মীমাংসাদর্শন এবং বেদাস্তদর্শন এ্রচতিগ্রধান, অপরা- 
পর দর্শনগুলি যুক্তিগ্রধন। যুক্তিই তাহাদের মূল ভিত্তি। 
“যুক্তি-ব্যবস্থিত হইতে পারে না, ইহ। সকলেই স্বীকার করি- 
বেন। আমি যুক্তি ঘার। যাহ। স্থির করিলাম, আম। অপেগ্চ। 
তীন্বুদ্ধি অপর ব্যক্তি অন্যবিধ যুক্তির উপন্যাস করিয়া 
আমার সিদ্ধান্ত বিপর্ধ্স্ত করিলেন, আমার উদ্ভাবিত যুক্তি 
বিচুধিত করিয়। দিলেন, ইচ্ছার উদাহরণ বিরল নহে। স্মৃতরাং 
-ন্যায়াদি দর্শনে মঙততেদ দৃষ্ট হইতে পারে, ইহাতে ধিশায়ের 
,ব্ষিয় কিছুই নাই। ন্যায়দর্শনের মতে তত্বনির্ণয় যেমন কথার 
৷ উদ্দেশ্য, বিজয় অর্থাৎ, প্রতিপক্ষের পরাজয়সম্পাদনও মেইন্প 
,কখার উদ্দশ্য। কথ! তিন প্রকার, বাঁদ, জল্ল ও বিতগা। 
র ফল তত্বনির্ণয়, জল্প ও বিতগডার ফল পরগরাজয়। 







-. ২ এমজামধবামববন্যাথ জন্দবিনয্ত মীজায়তীন্ব- 
_ ধহজ্যাধী জব্হনদঘান্াহযাবনূ। 


খধিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৬৭ 

শীজৌভভূত অন্কুরের রক্ষার জন্য যেমন বন্টক-শাখা-দ্বারা 

ক্ষেত্র আরুত করিতে হয়, সেইরূপ তত্বনির্ণয়ের ক্ষার জদ্য 

জগ্প ও বিতঙার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। গৌতম আরও 
বলেন__ 


লাধ্যাঁ বিত্যষ্কা জগ্রলম্‌। নর 

অর্থাৎ জল্প ও বিতগা৷ দ্বার! বিবাদপুর্ববক কথার. আব- 
তাঁরণা করিবে। বেদান্তদর্শনেও এঢুর পরিমাণে যুক্তির থা 
তর্কের উপন্যাস আছে বটে, কিন্তু তাহাতে শ্রগতিবিরুদ্ধ 
তর্কের উপন্যাস নাই। শ্র্তির অবিরোধি-তর্কেরই উপন্যাম 

. আছে। পুজ্যপাদ ভগবাঁন্‌ শঙ্করাচার্ধ্য বলেন-- 

বহান্নবাজ্সমীমাধা লহুজিহীপিনক্জীঘিজহগা 
লিংস্ইঅঘদরসীজলা দন্বুষবনী। 

অর্থাৎ মুক্িফলের জন্য বেদাস্তের অবিরোধি-তর্করূগ 
". উপকরণের সহিত বেদান্তবাক্যসকলের উৎকৃষ্ট বিচার আরন্ব 
হইতেছে। গ্রধানত আর্তির তাৎপর্য গিক্নপণের জন্যই 
১ বেদাস্তদর্শনে তর্কের সাহাধ্য লওয়! হইয়াছে । কেবল তর্কের 
_ সাহাখ্যে কোন সিদ্ধান্ত করা হয় নাই। শ্রুতি তাৎপর্ধ্য 
নির্ণয় করাই বেদান্তিদর্শনের উদ্দেশ্ট | ভাঁষ্যকার বলেন,-- 
২. শাফ্যালানহজ্নহ লিকৃঘিন্' আাব্ন' দন্ন্ম ল নলীগাধ্রন্‌ 
| ঈজদবীনহু্িমি: জন্িন্‌ ফিতনা ঝাঅধি্ত' দুজঘিত' জা মন্ত্পী। 
অর্থাৎ বেদান্তবাক্যসকলের তাৎ্পর্ধ্য নিরপণ করিবার 
জন্য বেদীস্তদর্শন প্রণীত হইয়াছে । তর্কশান্ের ন্যায় কেবল 
.. যুক্তি দারা কোন সিদ্ধান্ত সিদ্ধ করিবার জন[ বা দুষিত করি- 
বার জন্য বেদান্তশাস্জের প্রতি হয় নাই। বেদাস্তদর্শন 'বাদ- 


৬৮ তৃতীয় লেক্চর | . 
'রগাত্বক, টীকাকারেরর! ইহ মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন । ফলত! 
বেদাস্তদর্শনে শ্রচতির তাৎপর্যযার্থ নিখীঁত হইয়াছে। ন্যায়াদি 
দর্শনে তির তাৎপর্যযার্থ নির্ণীত হয় নাই। কেধল যুক্তি 
তর্কদ্বারা স্বমিদ্ধান্ত সমর্থন করা হইয়াছে । ন্যায়দি দর্শন ধাষি- 
বাক্য বটে। পরস্ত খধিবাঁক্য বলিয়া উহা স্মৃতি মধ্যে পর্নি 
_গরণিত'হইবে। শআ্তিরূপে পরিগণিত হইবে ন!। পদ্দাস্তরে 
বেদীস্তদর্শনে প্ঃতিসকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে । বেদাস্তদর্শনকে 
শ্রতিভাষ্য বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না । বেদাস্তদর্শনের 
সিদ্ধান্ত শ্রস্তিন উপদেশ, ন্যায়াদি দর্শনের সিদ্ধান্ত শ্ৃতির 
উপদেশ। শ্রুতির ও স্মৃতির মত পরস্গর-বিরুদ্ধ বলিয়া 
বোধ হইলে স্মৃতির মতের অনুসরণ না করিয়া! আঃতির মতের 
অনুসরণ করা কর্তব্য, ইহ। সর্বমশ্মত ঘিদ্ধান্ত | অতএব আত্মা 
তত্ব বিষয়ে অন্যান্য দর্শনের মত উপেক্ষা করিয়া বেদাস্ত- 
দির মতের অনুসরণ করা সর্ববধা 0 তদ্ধিষয়ে রা | 





আপত্তি হইতে পারে যে, আনলে পরস্পর না 
হইলে প্রবল আরতি দ্বার কিন! নি্বকাল এ্রচতি দ্বারা 
ছুর্ববল শ্রুতি কিন। সাঁবকাশ শ্রুতি বাধিত হয়। অর্থাৎ প্রবল 
প্রতি অনুপারে ছূর্ব্বল শ্রগতির লক্গণাদি' রা অর্থাস্তর কল্পান! 
তি হয়। যর্দি তাহাই হুইল, তবে তর্কের সহিত 
ভঁচতির বিরোধ উপস্থিত হইলেও নিরবকাঁশ-তর্ষের বলে 
দাবকাশ শ্রুতি লক্ষণাদি দ্বারা অর্থান্তরে নীত হইতে পারে। 
প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দার! তর্ক অপ্রত্যক্ষ বিষয় সমর্থন করে, 
হতরাং অনুভবের . সহিত তর্কের সংব্্ধ নিকটতর | আমু- 









_খধিদের জান্তিআছে কি না? ৬ 
ভবের সহিত শ্রুতির সংবন্ধ সমিকৃষ্ট নহে। কিন্ত বিগ্রকষ্ট | 
কেন না, শ্রুতি পরোক্ষরূণে অর্থের গ্রতিপাঁদন করে । ম্বৃতরাং 
তর্কবিরোধে শ্রুতির অর্থান্তর কল্পগা করাই উচিত হইতেছে । 
এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তর্ক যদি শ্রুতির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত 
হইত, তবে' তর্কের অনুরোধে শ্রুতির অর্থাস্তর কঙ্ন। সঙ্গত 
হইতে পাঁরিত। তাহ ত নহে। অধিরত্ত, শ্রর্ঘতি--দৌষ- 
বিনিমুক্ত, তর্ক-_দোষ-বিনিমূ্তি লহে। শান্োথাপিত তর্ক" 
দোষ-বিনিমুক্তি হইতে পাঁরে বটে কিন্তু পুরুঘবুদ্ধি দ্বারা উ€- 
প্রেক্ষিত তর্ক-দোঁষ-বিনিমুক্ত হইতে পারে ন1। তর্কে 
দোষের সম্ভাবনা আছে। স্তরাঁং তর্ক-সম্তাবিত-দোষ। 
অঞ্গতি নির্দোষ । তাহ। হইলে সম্ভ/বিতদোষ-তর্কের অনুরোগে 
,নির্দোষ-শ্রুতির অর্থান্তর কল্পন। অতীব অপঙ্গত। এই জন্য 
তাক্চিকেরাও শীক্ত্রবিরুদ্ধ তর্কের প্রামাণ্য হ্বীকাঁর করেন 
নাই] -বেদাঁন্তদর্শনের তর্ক-পাঁদে সাখ্যাদি তার্কিকদিখের 
তর্কের অসারতা প্রতিপন্ন হইয়াছে । বাছল্যতয়ে এপ্লে 

তাহ আলোচিত হইল ন|। ভগবান্‌ মনু বলিয়াছেন, 
আজ অন্মীদিইগত্ব প্বমাামিবীঘিলা | 
- অন্থর্জীযানুন্ননী ঘ খন্মী' ইহ নমঃ | 
্ ২ 8ধিনি বেদশীস্পের অবিরোধি-তর্কদ্বারা বেদ ও সৃতি 
আরটলাচনা করেন, তিনি ধর্ম জানিতে পারেন । শ্রর্গতি ্য়ং 
বলিয়াছেন). 












ৃ লগা নর মনিহাসলষা। 
,আত্মাবিষযিণী মতি ?তর্কদ্ধারা গরাপ্য নহে। আমি 
তব, কবি বলিয়াছেন-- 


২.5 তৃতীয় লেক্চর। 
বিশাসে গিলয়ে কৃষঃ তর্কে ঘন | 
: দেখা যাইতেছে যে, বেদধিরোধী তর্ব--শ্রচতি। শ্বৃতি ও 
অদাচারে অনাদৃত। ৫ 
সেযাহ! হউক । আঁতাতত্ববিষয়ে আচত্যুক্ত বেদাস্তদর্শনের 

মত আদরণীয়।, শ্রচভিবিরদ্ধ অপরাপর দর্শনের মত উপেঙ্গ- 
ধীয়। ইহা প্রতিপম হইল। শীমাংসাদর্শনে ও বেদাস্তদর্শমে 
শ্রতি তাৎপর্ধ্যই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তথাধ্যে সীমাংসাদর্শনে 
কর্ণাকাতীয় তির এবং বেদাস্তদর্শনে জাঁনকাধীয় শ্রুতির 
অর্থ নির্ণীত হইয়াছে। এ দুইটী দর্শনের ঘুল ভিত্তি শ্রর্মতি। 
অপরাপর দর্শনে কচিৎ কোন স্থলে গ্রমাণরূপে গতির উপ- 
ন্যাস হইয়াছে বটে, পরস্ত শ্রত্যর্থির্ণয় তাঁহাদের উদ্দেখ্] 
নহে। যুক্তিই এ সমস্ত দর্শনের মুল ভিত্তি। সুতরাং 
তাহাতে শ্রগতিবিরুদ্ধ মত থাকিতে পারে, ইহাতে বিশায়ের 
বিষয় কিছু নাই। অন্যান্য দর্শনের মুলভিত্তি যুক্তি ইহ! 
বলিলে প্রকারাস্তরে ইহাই বল! হয় যে, পুরবুদ্ধির উৎ- 
্রেক্ষাই অন্যান্য, দর্শনের, মুলভিত্তি। পক্ষান্তরে বেদাস্ত- 
দর্শনের সূল ভিত্তি ভচতি বা বেদ। পুরুষের কল্পনা অপেক্ষ। 
বেদের উপদেশ সহঅগুণে আদররণীয় হইবে, ইহা! বলাই 
বাহুল্য । স্থতরাং অপরাঁপর দর্শনের মত পরিত্যাগ কিয়! 
বেদান্তদর্শনের মতের অনুসরণ করিবার বিষয়ে কোন আশঙ্কা! 
হইতে পারে না। অপরাপর দর্শনের মত 8 
বলিয়াই দয়ালু খধি এ সকল দর্শনের শ্রতিবিকত্ম অংশ 
পরিত্যাগ কুরিবার উপদেশ. দিয়াছেন পরাশর রর 
.উপপুরাণে বলা 1 হইয়াছে__ 


খিদের ভ্রান্তি আছে কি না? 4৯ 


আন্বঘাহদনীন অ ভায়া ঘাজ্সমীমতী;। 

্যাজ্য; স্বুলিষিবন্তা; স্বনীন্ধঘবদীূমি ॥ 

জননী ্ব ঈযা নিস্তবাঁী ল জল । 

স্বআা ধহাপ্রবিক্সান স্বনিসার বাণী স্থি লী 

ইহার তাৎপর্ধ্য এই, অক্ষপাঁদগরণীত দর্শন অর্থাৎ '্যাঁয়- 
দর্শন, কাণাদ দর্শন অর্থাৎ বৈশেধিক দর্শন, সাংখ্যদর্শম এবং 
[ যোগদর্শন অর্থাৎ পাতগ্ুল দর্শন, এই সকল দর্শনের কোন 
কোন অংশ শ্রতিবিরুদ্ধ। শ্রত্যেকশরণ অর্থাৎ ষীহারা 
শগতিকেই একমাত্র রক্ষাকর্তারূপে বিবেচন। করেন, তাঁহারা 
- অর্থাৎ আর্ের! শ্যায়াদিদর্শনের শ্রচতিবিরুদ্ধ অংশ পরিত্যাগ 
করিবেন । জৈমিনীয় দর্শনে অর্থাৎ মীমাংসা দর্শনে এবং বৈয়াঁ 
দর্শনে অর্থাৎ বেদান্তদর্শনে শ্রগতিবিরুদ্ধ কোনও অংশ নাই। 
কারণ, বেদার্থের বিজ্ঞানবিষয়ে অর্থাৎ বেদার্থ উত্তগরূপে 
জাঁনিবার জন্য জৈমিমি ও ব্যাস শ্রুতির পারগামী হইয়াছেন । 
গ্রসিদ্ধ দার্শনিক উদয়নাচার্য্য অপরাপর দর্শনের মত অনার 
করিয়া! বেদীস্তমতের অনুসরণ রূরিতে উপদেশ দিয়াছেন 
ইহা পুর্বে বলিয়াছি। পরাশর বলিতেছেন অন্যান্য দর্শনে 
কোঁন কোন অংশ শ্রতিবিরুদ্ধও আঁছে। এ অবস্থায়. মহাঁজন- 
দ্িগের উপদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়া অপরাপর দর্শনের মত 
_পরিত্যাগপুর্বধক নিঃশঙ্কচিত্ে আমর! বেদান্তদর্শনের মতের 
অনুসরণ করিতে পারি। তাহাতে কিছুমাত্র অনিষটাপাতের 
আঁশঙ্ক। নাই ।. বরং বেদীস্তদর্শনের মতে উপেক্ষা! প্রদর্শন 
করিয়া, অন্যান্য দর্শনের মতের অনুসরণ করিল অগ্িষ্টাপাঁ- 
_এতর আশঙ্কা! আছে, ইহা সাহস সহকারে বলিতে পাঁরা যাঁয়। 


ন্‌ 


৭২ তৃতায় লেকৃচর । 


, এখন একটী বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক হইতেছে। 
তাহা এই । উল্লিখিত প্রমাণ অনুসারে স্পষ্ট বুঝ। যাইতেছে 
যে, অপরাপর দর্শনে অর্থাৎ মীমাংসাদর্শন এবং বেদান্তদর্শন 
ভিন্ন অন্যান্য দর্শনে আগতিবিরুদ্ধ অংশ আছে। যে সকল 
অংশ শ্তিবিরুদ্ধ এ সকল অংশ অবশ্য ভ্রমাত্বক বলিতে 
হইতেছে। কেন না, যাহ! ভ্ুতিবিরুদ্ধ, তাঁহা ষ্থার্থ হইতে 
পারে না। দার্শনিকদিগের আ্ুতিবিরুদ্ধ অংশ ঘথার্থ হইলে 
শ্তিকে ভ্রমাত্মক বলিতে হয়। ইহ! নিতান্ত অসঙ্গত। 
কারণ, আরতি দার্শনিকদিগেরও উপজীব্য | তীহার।ও শ্রর্তির 
মৃত শিরোধার্য্য করিয়াছেন, তীহার্দের মতেও শ্ুতিবিরুদ্ধ 
অনুমানের প্র।সাণ্য নাই। ্তরা শ্রুতি ভ্রমাস্বাক ইহা না 
বলিয়! দর্শনকর্তাদিগের শ্রুতিবিরুদ্ধ মত ভ্রমাত্বক ইহাই 
বলিতে হইতেছে । বলিতে হইতেছে ফে, দর্শনকর্তাদের মত 
যেস্থলে শ্ুতিবিরুদ্ধ হইয়াছে, সেস্থলে তাহারা শ্রগ্তির প্রকৃত 
তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন নাই । তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা 
যাইতেছে যে, অন্মদাদির ন্যয় তাহাদেরও ভ্রমগ্রমাদ ছিল! 
হইতে পারে যে, আমরা যেরূপ পদে পদে ভ্রান্ত হই, ভীঁহ।র 
সেরূপ ভ্রান্ত হুইতেন না। তাহাদের ভ্রমপ্রমা্দ কদাচিৎ 
হইত। কিন্তু অধিক হউক বা অল্প হউক তীহাঁদেরও 
ভ্রমপ্রমাদ্দ ছিল ইহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না। 

খধিদ্ের ভ্রমপ্রমাঁদ ছিল ইহ! প্রতিপন্ন হইলে মহ! বিল্লা 
উপস্থিত হইতেছে। যে খধিগণ দর্শনশান্ত্রের প্রণেতা, 
তাহার! ধর্মসংহিতারও প্রণয়ন করিয়াছেন । তাহারা দর্শন- 
শাস্ত্রে ভূল করিয়া, থাঁকিলে ধর্মানংহিতাঁতে ভুল করেন নাই, 


খযিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৭ 


ইহার প্রমাণ কি? "তাহাদের ধর্ম্সংহিতাতে একটিও 
ভুল আছে, ইহা! স্বীকার করিলে ধর্মাসংহিতার কোন্‌ উপ- 
দেশটী ভরমাত্মক, তাহা নিরূপণ করিবার যখন উপায় 
নাই, তখন ধর্মাসংহিতার কোন উপদেশ অনুসাঁরেই লোকে 
চলিতে পারে না। অধিকাংশ ধর্মা।নুষ্ঠঠনের ফল পারলৌ- 
কিক। উহ! ইহলোকে পরিদৃষউ হয় না। ইহলৌকিক 
ফলের গ্রতি লৌকের যেরূপ আস্থা দেখ। যায়, পারলৌকিক 
ফলের প্রতি অনেক স্থলে লোকের সেরপ আস্থ। দেখিতে 
পাওয়া যাঁয় না। ধর্্ানুষ্ঠানে কাঁয়ক্লেশ এবং অর্থব্যয় আছে। 
যে ধর্মাকর্মের অনুষ্ঠান কর! হইবে, তদ্বিষযুক উপদেশটা যদি 
,ভ্রমাত্মক হয়, তবে ফল ত ইইবেই না অধিকন্তু সমস্ত পরিশ্রম 
ও অর্থব্যয় ব্যর্থ হইবে। এ অবস্থায় বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিরা ধর্শা- 
সংহিত।র মত অনুসারে কিদ্ধপে কায়রেশ ও অর্থব্যয় স্বীকার 
করিতে পারেন? কবি বলিয়াছেন ঘে কুশাগ্র পরিম|ণ 
গৌমূত্র দ্বারা দুগ্ধ বিনষ্ট হয়। শীক্্রকাঁর বলেন, বিন্দুমাত্র 
স্থর(র স্পর্শ হইলে গঙ্গাজল পরিত্যাগ করিতে হয়। লোকে 
বলে, আধার থরে সাপ সকল ঘরেই সাপ। বাস্তবিক অন্ধ- 
কারে গৃহে একটা সর্প থাকিলে উহা! অবশ্য গুহের একটা 
স্থানে আছে, সমস্ত গৃহে নাই, কিন্তু কোন্‌ স্থানে সর্প আছে, 
তাহা নির্ণয় করিবাঁর উপায় নাই বলিয়! বুদ্ধিমান লোকে 
সমস্ত গৃহই বর্জন করেন । প্রকৃত স্থলে ধর্মাসংহিতাতে একটী 
উপদেশ ভ্রমাত্বক থাকিলেও কোন্‌ উপদেশটা ভ্রমাত্বাক তাহা 
স্থির করিবার হেতু নাই বলিয়! সমস্ত উপদেশ -অনাদূত হুওয়। 
উচিত। তাহা হইলে লোকঘাত্র।র সমুচ্ছেদ হইয়! গড়ে । 
চি ল্‌ 


ণ৪ তৃতীয় লেক্চর। 


ইহার উত্তরে অনেক বলিবাঁর আছে। খধিদের প্রণীত 
কোন দর্শন বস্তগত্য ভ্রমীত্বক নহে, ইহা! পুর্বে বলিয়াছি এবং 
গরেও প্রতিপন্ন হইবে । এখন তর্কমুখে স্বীকার করিয়া 
ললওয়। যাঁউক যে খধিপ্রণীত দর্শনেও ভ্রম আঁছে। দর্শন- 
শাস্ত্র, যুক্তি-শাস্ত্র। বুদ্ধির তীক্ষতাঁর তারতম্য অনুসারে 
যুক্তির তারতম্য হইবে। ইহাতে বিল্ময়ের বিষয় কিছু 
নাই। আমাদের মধ্যে যেমন বুদ্ধির তীক্ষতায় তারতম্য 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়, খষিদের মধ্যেও সেইরূপ বুদ্ধির তীক্ষ- 
তাঁর তারতম্য থাঁক! অসন্তীবনীয় বলা যাইতে পারে না। 
সচরাচর মহাঁত্ম'গণ সাধন! দ্বারা খধিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
যাক্কের মতে খষি শব্দের অর্থ অতীব্দরিয়ার্থদর্শী। খযিত্ব-_ 
তপঃ-দিদ্ধি-সাপেক্ষ। দিদ্ধির তারতম্য অনুনারে অতীক্ি- 
যার্থ দর্শনের তারতম্য হইবে, ইহাঁতে বিস্ময়ের বিষয় নাঁই। 
স্থতরাঁং বুঝ! যাঁইতেছে যে খধিদের মধ্যে সকলে সমানগ্রজ্ঞ 
ছিলেন না। ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, খধিত্ব প্রাপ্তির পুর্বে 
তাহারাও তদানীস্তন লোক ছিলেন, সুতরাং ইদানীন্তন 
লোঁকের ন্যায় তাহাঁদেরও বুদ্ধির তীক্ষতাঁর তারতম্য ছিল 
এ কথা বলিলে অপরাধী হইতে হইবে না। অনেক পৌঁরা- 
ণিক আখ্যায়িকাঁতে শুন! যাঁয় যে, এক খধি সন্দেহ ভর্জনের 
জন্য অপর খধির নিকট উপস্থিত হইয়ছেন এবং তাহার 
শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। উপনিষদেও এতাদৃশ আখ্যায়িকা 
শ্রত হয়। দেবতাঁদিগের মধ্যেও বুদ্ধির তীক্ষতাঁর তারতম্য 
আছে। সকল দেবতা সমান বুদ্ধিমান নহেন। এক দেবতা 
কোন বিষয়ে উপ]য় অবধাঁরণ করিতে ন! পারিয়া অপর দেব- 
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তার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, গুরুতর বিষয়ের তথ্য 
নির্ণয়ের জন্য দেবসভার অধিবেশন হইয়াছে ইহাও পৌরা- 
খিক আখ্াায়িকাঁতে কথিত হইয়াছে । খধিগণ আমাদের 
অপেক্ষা সহজরগুণে বুদ্ধিমান হইলেও তাহারা সকলে সমান 
বুদ্ধিমান ছিলেন না, সুতরাং তাহ।দের মধ্যে এক জনের খুক্তি 
অপর জনে খণ্ডন করিতে পাঁরেন। শারীরক মীমাঁংসাঁতে 
ভগবান্‌ বাদরায়ণ তর্কের অগ্রতিষ্ঠিতত্ব স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া- 
ছেন। বাণ্তিককাঁর বলেন,_ 
যলাবূলিলীংদ্মপ: ্্বহ্ব্নানুলি; | 
সিস্তজানইবন্টীহন্যপ্রনীঘঘাহানী॥ 

অর্থাৎ অনুমানকুশল অনুমাতাঁর৷ যত্তপূর্বক যেরূপে যে 
পদার্থের অনুমান করেন, তাহাদের অপেক্ষা অভিযুক্ততর 
অর্থাৎ সমধিক অনুমানকুশল অপর অনুমাতারা) তাহ! অন্য- 
রূপে গ্রতিপন্ন করেন। যুক্তি আর অনুমান প্রকৃতপক্ষে 
এক কথা। তর্ক ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে সত্তর্ক 
ও অদত্তর্ক। শীস্ত্রানুদারী এবং "শাকের অবিরোধী তর্ক, 
সত্তর্ক এবং শীন্ত্রবিরোধী তর্ক অসন্তর্ক। অমত্তর্কের অপর 
নাম শুতর্ক বা কুতর্ক। বিজ্ঞানাযৃত নামক ব্রহ্মসূত্র ভাঁষে; 
পুজ্যপাদ বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, 

স্মনী ভব বীহুনহমীহত্আাদ্রজানান্নীদীনাল ম্মনহ্আ। 

অর্থাৎ শ্রুতিতে জীবাত্স। ও পরমাত্রার ভেদ ও অভেদ 
উভয়ই বল! হইয়াছে । ভেদে শাস্ত্রের তাৎ্পর্য্য কি অভেদে 
শাস্ত্রের তাৎপর্ধ্য, তাহা তর্ক দ্বারা স্থির করিতে হইবে। 
শাঁরীরক মীমাংলাভাষ্যে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন যে, 


৭৬ তৃতীয় লেকৃচর। 
শ্রঃতির অর্থে সন্দেহ উপস্থিত হইলে কোন্‌ আর্থটী যথার্থ 
কোন অর্থনী ষথার্থ নহে অর্থাভাস মাত্র, তর্কের দ্বারাই তাঁহার 
নির্ণয় করিতে হয়। কর্ধামীমাংসা ও ভ্রক্মমীম।ংস! শ্রুতির 
প্রকৃত অর্থনির্ণায়ক তর্ক ভিন্ন আর কিছু নহে। শ্রবণের পর 
মননের বিধান করিয়। শ্রুতি-_ভ্ুত্যবিরোধি তর্কের আদর 
করিতে হইবে, ইহ। জান।ইতেছেন। 
জা নর কলিহাপনষা | 
এতদ্বারা শুক্ষতর্কের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিয়াছেন । 
প্মৃতি বলিয়(ছেন-_ 
্্থিনবানা: ত্তঘু উই লানা ন নান্ছা্ীঘা জীভাীন্‌। 
দজলিষ্স! নব অন্ধ নহুন্বন্ননহ্য ভন্ঘযাছ্‌ ॥ 
অর্থ(ৎ অচিন্ত্য পদার্থে তর্কের যে।জন| করিবে ন1। যাহ! 
গ্রকৃতি হইতে পর, তাহ। অচিন্ত্য। আত্মতন্ব স্বভাবত এতই 
গম্ভীর যে শাস্ত্র ভিন্ন কেবল তর্কদ্বারা তদ্বিষয়ে কোনরূপ স্থির 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। অসম্ভব । ভগ্রবন্‌ বলিয়াছেন-_ 
ললিত: ঘহনথাসমঘ ল সন্মঅ: | 
অর্থাৎ দ্রেবগণ এবং মৃহযিগণ আমার গ্রতাৰ জ।নিতে 
পারেন ন।| অতএব আত্মতত্ব বিষে তাকিক খাষিদের তর্ক- 
সমধিত-মতের অনাঁদর করিলে অপরাধ হইবে না। সে যাহা 
হউকৃ। কৃম্ধ্মীমাংগার এবং ব্রহ্মমীম।ংসার মৃখ্য উদ্দেশ্ঠা, 
শ্রত্যর্থ নির্ণয়, তাঁহাঁতে শ্রুতির অনুসারী ও অবিরোঁধী তর্ক 
বুৎপাদিত হইয়াছে । শ্রত্যর্থ নির্ণয় অন্যান্য দর্শনের উদ্দেশ্থা 
নহে.। শ্রগতিনিরপেক্ষ তর্কদ্বার! পদার্থসমর্থন করাই তাহা" 
দের্‌ মুখ্য, উদ্দেশ্ট,। .ম্ুতরাং তাহাতে শ্র্তিবিরুদ্ধ তর্কের 
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সন্ভাব থাকিতে পারে | ইহাতে বিস্মৃত হইবার কারণ নাই। 
অন্যান্ত দর্শনকর্তা খযিগণ শ্রত্যর্থ নির্ণয়ে য় না করিয়া প্রধা- 
নত তর্কবলে পদার্থ নির্য় করিতে কেন গ্রবৃত্ভ হইলেন ? এ 
প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর তীহাঁরাই দ্রিতে পারেন । তবে ইহা 
বলিলে অপঙ্গত হইবে না ঘে, লোকের রুচি একরূপ নহে। 
ধাহার। শাসকের গ্রতি তাদৃশ আম্থবাঁন্‌ নহেন, তীহাঁদের 
নিকট শ্রুতির ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে কোনরূপ ফলের 
আঁশ। কর! যাইতে পারে না। কিন্তু তর্কের এমন মোহিনী- 
শক্তি আছে যে, শ্রতির প্রতি আস্থাবান্‌ না হইলেও সকলেই 
তর্কের প্রতি আস্।গ্রদর্শন না করিয়া পারেন না | দয়ালু মহধি- 
গণ কেবল তর্কের দ্বারা চার্বাকাঁদির কুতর্ক নিবারণপুর্ববক 
মন্দগ্রজ্ঞদ্িগকে ত্রমে শ্রতিমার্গের নিকটবর্তী করিবার 
জন্য প্রুতিনিরপেক্ষ তর্ক দ্বারা তাহাদিগকে গ্রবৃদ্ধ করিতে 
এবং চার্ববাকাদির অসত্তর্কের গ্রাতি বীতশ্রদ্ধ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। বেদবিরদ্ধবাদী চাধ্বাকাদিকে নিরাস করিবার 
জন্য এবং তাহাদের তর্কের অসারত। গ্রাতিপন্ন করিবার জন্য 
আগতিব্যাখ্যার অবতারণ। করিলে অবিবেচকের কার্ধ্য কর! 
হইত। তজ্জন্য শ্রুতি নিরপেক্ষ তকেরর অবতারণা সর্ধথ। 
সমীচীন হইয়াছে । কদাচিৎ ক্ষচিৎ প্রমাঁণরূপে এক আটা 
শ্র্তির উপন্যাস ধর্তব্য নহে | কেন ন, যেস্থলে এ্মাণরূপে 
প্রগতি উপন্যস্ত হইয়াছে, সেস্থলে যুক্তিও প্রদর্শিত হইয়াছে, 
কেবল শ্রর্মত প্রমীণের উপর নির্ভর করা হয় নাই । এরূপ এক 
আধটী শ্র'তি_ চার্বাকও গ্রমাণরূপে উপন্যত্ত করিয়াছেন। 
অন্যান্য দর্শনে অবান্তর বিষয়েই কদাচিৎ শ্রার্ঘতর সংবাদ 


৮ তৃতীয় লেকৃচর। 
দেওয়া হইয়াছে । মুখ্যবিষষে কেবল তের অব্তারণাই 
করা হইয়াছে! যাহার। শ্রগতিকে প্রমাণ বলিয়। স্বীকার করে 
ন!, কেবল তের প্রতি নির্ভর করে, তাহাদিগকে পরাস্ত 
করিবার জন্য শ্রর্ঘতিবিরুদ্ধ তর্কের উপন্যাঁদ দোষাবহু বলা 
যাইতে পারে না। কিস্তু আস্তিকমতে শ্রগগতি সর্বাপেক্ষা 
বলবৎ গ্রমাণ। এই জন্য পর।শর তাহাদিগকে শ্ুতিবিরুদ্ধ 
ংশ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন । মীমাংসাঁদর্শনে 
ও বেদাত্তদর্শনে আতিবিরুদ্ধ অংশ নাই বলিয়। নির্ভয়ে এই 
ছুই দর্শনের মতা নুসারে চলিতে ইঙ্গিত করিয়াছেন । শৈয়া- 
যিক আচার্য্যগণও শ্রতিবিরুদ্ধ অনুমানের অপ্রামাণ্য মুক্তকণ্ঠে 
ঘোষণা করিষাছেন। উদয়নাচার্য্যের মতে বেদাস্তদর্শন মোক্ষ- 
নগরীর গোঁপুর বা পুরদ্বার। নগরী রক্ষার জন্য যেমন বৃহি- 
দেশে সেনানিবেশ থাকে । সৈনিকের শক্রকে নগরীর 
পুরদ্ধারৈ উপস্থিত হইতে দেয় না--পুরদ্।রকে শক্রর আক্র- 
মণ হইতে রক্ষা করে। অপরাপর দর্শন সেইরূপ মোক্ষ- 
নগরীর পুরদঘারের রক্ষ। করিতেছে । চাঁব্বাকাঁদি শত্রবর্গকে 
পুরদার আক্রমণ করিতে দিতেছে না ইহা। পুর্বে বলিয়াছি! 
ঘেরূগ বলা হইল তাহাতে বুঝ। যাইতেছে ষে, দর্শনপ্রণেতৃ- 
গণ ভ্রমবশত স্বস্ব দর্শনে শ্রতিবিরুদ্ধ তকের সন্নিবেশ করিয়া 
ছেন ইহার প্রমাণ নাই। তর্কনৈপুণ্যাভিমানি-কুতাঞ্কিক- 
দিগকে পরাস্ত করিবার জন্য ইচ্ছাপূর্ববক শ্রুতিবিরুদ্ধ তর্কের 
অবতারণ! করিয়াছেন ইহাঁও অনায়াসে ব্লা যাইতে পারে। 
যদি তর্কমুখে হ্রীকার কর! যাঁয় যে দর্শনপ্রণয়নকালে চিৎ 
তাহাদের পদশ্বলন .হইয়াছে__কোনস্থলে তীহারাও ভ্রান্ত 


খষিদের ভ্রান্তি আছে ফি না? ণ৯ 


ইইয়াছেন, হুতরাঁং ভীহাদের ধর্শাসংহিতাতেও ছুই একটী 
ভ্রম থাকা অসস্তভব নহে। তথাপি ইহা বলা যাইতে পারে 
যে, তাহাদের দর্শনশীস্ত্রের শরতিবিরুদ্ধ অংশ যেমন শ্রুতির 
তাৎপর্য পর্যযালোচন! দ্বারাই নির্ণাত হয়, দেইরূপ তাঁহাদের 
ধর্মাসংহিতাগত শ্র্গতবিরুদ্ধ অংশও শ্রুতির ত1ৎপর্ধ্য পর্যযালো- 
চন! দ্বারাই নির্ণীত হইতে পারে। শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ নির্ণীত 
হইলে এ অংশমাত্র পরিত্যাগ করিয়া অপরাপর মস্ত অংশ 
নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে । মীমাংসাভাষ্যকার 
আচার্য শবর স্বামী বলিয়াছেন যে, ধর্মাসংহিতার শ্ুতিরিরুদ্ধ 
অংশ পরিত্যাজ্য । কিন্তু বর্ভিকাকার কুমারিল ভট্ট ধর্শা- 

ংহিতাতে শ্র্তিবিরুদ্ধ অংশ আছে; ইহা আঁদে স্বীকার 
করেন নাই । তিনি বিবেচনা করেন যে, ধর্মাসংহিতাতে 
শ্রগতিবিরোধের গন্ধমাত্রও নাই ! ভাষ্যকার শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়! 
যে কতিপয় খধিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং শ্রুতিবিরুদ্ধ 
বলিয়! তৎ্প্রতি অশ্রদ্ধ! প্রদর্শন করিতে উপদেশ দিয়াছেন 
বা়িককার তাহ! স্বীকার করেন গাই! তিনি দেখাইয়্ঠাছেন 
থে, এ সকল বাক্য শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে কিন্তু শ্রর্গতগূলক ব| 
আত্যন্ুগত। এ সকল বাক্যের মূলতৃত শ্রুতি বাস্তিককার 
উদ্ধৃত করিয়! দেখাইয়াছেন এবং তছুপলক্ষে ভাষ্যকারকে 
উপহাঁস করিতেও ভ্রুটী করেন নাই। এ সমস্ত কথ! গ্রস্তাা- 
স্তরে কথিত হুইয়।ছে। ্ধীগণ তাহা স্মরণ করিবেন । বুঝ! 
যাইতেছে যে, খধিদের দর্শনশাস্ত্রে ভমের অস্তিত্ব শীক|র 
করিলেও তাহাদের ধর্মাসহিতাঁতে ভ্রমগ্রমাদ নাই, ইহ] 
অনায়াসে বল! যাইতে পারে। 


৮০ তৃতীয় লেক্চর। 


জিজ্ঞান্ত হইতে পাঁরে যে, খাঁহারা দর্শনশীস্তের প্রণয়ন 
কালে ভ্রমের বশবর্তী হইয়াছেন, তীহারা যে ধর্মাসংহিতার 
গ্রণয়নকালে ভরমের বশবর্তী হুদ নাই, তাঁহার গ্রগাণ কি? 
গ্রমণ পরে বিরৃত হইতেছে । প্রশ্নকর্তীকেও জিজ্ঞসা কর! 
যাইতে পারে যে, ধর্মসংহিতার প্রণয়নকাঁলে তীহারা ঘে 
জরমের বশবস্তী হইয়াছেন, প্রশ্নকর্তা কি তাহ! প্রমাণ করিতে 
পারেন ? প্রশ্নকর্ত। অবশ্যই তাহা প্রমাণ করিতে' পাঁরেন না । 
দর্শনশান্ত্রে ছুই একটা ভ্রম দেখিয়া ধর্মসংহিতাতেও ছুই 
একটী জম থাঁকিতে পারে এইরূপ সম্ভাবনা! করেন মাত্র। 
কিস্তুযে একস্থলে ভান্ত হইয়াছে, সে স্থলান্তরেও ভ্রান্ত 
হইবে ইহা অশ্রদ্ধেয় কল্পনা । লোকে নিজ নিজ কাধ্যের 
প্রতি লক্ষ্য করিলেই এ কল্পনার অসরত। বুঝিতে পারিবেন । 
অধিকন্তু সম্ভাবনা প্রমাণ নহে। সম্ভাবনা অনুসারে কোন 
বস্ত সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহ। অনেক স্থলে বল। হইয়ছে। 

দর্শন শান্সে ভ্রম হইতে পারিলেও ধর্দসংহিতীতে কেন 
জম হইতে পারে না, তদ্ধিযয়ে কিঞ্িৎ আলোচনা কর! 
যাইতেছে । পুর্বেবেই বলিয়াছি যে, দর্শনশান্ত্র যুক্তিশী্্। 
বুদ্ধির তীক্ষতার তারতম্য অনুসারে যুক্তির তারতম্য হইবে, 
ইহা সম্ভবপর | কিন্তু ধর্দসংহিতা যুক্তিশান্ত্র নহে উহা ধর্মা- 
শাস্্। উহাতে ধর্থোর উপদেশ এত্ত হইয়াছে | ধর্া কি, 
তদ্বিযয়ে মনোযোগ করিলে ধর্মাশীস্ত্রে ভ্রম থাক! সম্ভবপর 
কি না, তাহা অনেকটা বুঝ] যাইতে পারে। মীমাংসাদর্শন- 
কর্তা জৈমিনি ধর্মের লক্ষণপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন-_- 

বীহুলা ব্যাগ অন; । 


খধষিদের প্রান্তি আছে কি নাঁ? ৮১ 


অর্থাৎ যাহা বেদ গ্রতিপাগ্য অথচ শ্রেয়ঃ-সাধন, তাহাই 

ধর্মা। মনু বলিয়াছেন, 
ঈহুদখ্যিদ্ছিনী ঘনাক্মিঘন্ত্বন্িঘজাঁত: | 

অর্থাৎ যাহ! বেদবিহিত তাহ! ধর্ম, যাহ| বেদনিযিদ্ধ তাহা! 
'অধর্মা। এতদ্বার! বুঝ। যাইতেছে যে, বেদে যাহ! কর্তর্যরূপে 
কখিত হইয়াছে, খধিগণ ধর্মাংহিতাঁতে তাহার উপদেশ 
প্রদান করিয়াছেন । বুঝ| যাইতেছে যে, ধর্মাসংহিতাতে 
তাঁহাদের নিজের কল্সিত ব| উৎপ্রেক্ষিত কোন বিষয় 
উপদিষ হয় নাই। বেদে যাহা কর্তব্য বলিয়া উপ- 
দি হইয়াছে, ধর্মাসংহিতাতে ভীহাঁর৷ তাহার উপণিবন্ধন 
করিয়াছেন মাব্র। স্থতরাং ধর্মসংহিত।-প্রাণয়ন বিষয়ে 
তীহারা সম্পূর্ণ বেদপবতত্ত্র। . তদ্ধিষয়ে তাহাদের কিছু- 
মাত্র স্বতন্ত্র নাই। তাহারা বেদার্থ স্মরণ করিয়া 
তাহাই ধর্মাসংহিতাতে উপনিবন্ধন করিয়াছেন । এই জম 
ধর্মসংহিতার অপর নাম-_স্থৃতি | যে গ্রন্থে বেদার্থ উপনিবদ্ধ 
হইয়াছে, তাহাতে ভ্রম থাকিতে গ্রারে না। স্মৃতিতে ভ্রমাত্বক 
উপদেশ আঁছে, ইহ বলিলে একারাস্তরে ইহাই বল৷ হয় যে 
বেদে ভ্রমাত্মক উপদেশ আছে। কারণ, বেদে যাহ! উপদিষ্ট 
হুইয়াছে, স্মৃতিতেও তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে । তদরিক্ত 
কিছুই উপদিষ্ট হয় নাই। খধিরা বেদার্থ ভুল বুঝিয়াছিলেন, 
স্ৃতরাং তাহাদের উপনিবদ্ধ বিষয় ভ্রমাত্মক হইতে পারে, 
এ আশঙ্ক। নিতান্তই ভিন্তিগৃন্য । খধির। বেদার্থ ভুল বুঝিয়া- 
ছিলেন ইহ! কল্পনামাত্র । এই কল্পনার কোন প্রমাণ নাই। 
প্রমাণাভাঁবে এ কল্পন! অগ্রান্থ হইবে | তাহাদের বেদার্থে 

৯১ 


৮২ তৃতীয় লেকৃচর | 

জম ছিল না, ইহা বুঝিবাঁর কারণ আছে। ইহা বুঝিতে 
হুইলে আর্ধহুগের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক । যখন 
শ্ৃতিশীন্্র গ্রণীত হইয়াছিল, সে সময়ে বৈদিক সমাজের ব! 
বেদবেত(দিগের- খধিদিগের বেদবিদ্া কিরূপে অধিগত 
হইত, শ্থিরচিত্তে তাঁহার পর্ধ্যলোচনা করা৷ আবশ্যক হই- 
তেছে। এখন যেমন অনেকে মুদ্রিত বেদ পুস্তক পাঠ করিয়া 
এবং পাশ্চাত্য মনীষিদ্িগের প্রচারিত বেদের অনুবাদ ও . 
বেদসংবন্ধীয় মন্তব্য পর্যালোচনা করিয়। বেদবেন্তা হইতে- 
ছেন, দে সময়ে সেরূপ ছিল না। সে সময়ে বেদ- 
বি্যাল।ভের ব্যবস্থা অন্যর্ূপ ছিল। গুরুকুলে বাস, কঠোর 
্রহ্গচর্ষ্য ব্রতের আচরণ এবং শুঁশ্ধাদ্বার। গুরুকে প্রসন্ন 
করিয়! অধ্যয়নপূর্ববক গুরুর ,নিকট হইতে বেদবিষ্া লাভ 
করিতে হইত। ধাঁহারা উত্তর কালে খধিত্ব লাভ করিয়া- 
ছিলেন, উ(হারাও এঁরূপে বেদবিগ্া লাভ করিতেন । তখন 
বেদ_-পুস্তকারে লিখিত হইত না। গুরু পরম্পরা! দ্বারা বেদ 
রক্ষিত হইত। বেদ গুরুমুখ হইতে শ্রুত হইত বলিয়। 
বেদের অপর ভুইটী নাঁশ--শ্রতি ও আনুশ্রাব। পূর্ববকাঁলে 
আদিগুরু হিরণ্য গর্ভ হইতে গুরুপরম্পর! বিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া 
আসিতেছিল। তখন বেদার্থ বিষয়ে ভম হইবার সম্ভাবনাও 
হইতে পারে না। খাধিরা গুরুপরম্পর! ক্রমে প্রকৃত বেদার্থ 
অধিগত হইয়। প্মৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন । প্রায় গ্রতিবেদেই 
হিরিণ্যগর্ভ হইতে বৈদ্রিকগুরুপরম্পরা৷ পরিগণিত হইয়াছে। 
স্থৃতরাং খধিরা বেদার্থ ভুল বুঝিয়াছিলেন, এ আশঙ্কা নিতান্তই 
ভিত্তিশবন্য | এইজুন্য তগবান্‌ মনু বলিযাছেন__ 


ক 


খষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৮৫ 


স্বনিত্ত নহী নিক্ন নী ঘন্মমান্ নত ই স্ুলি: | 

ন ঝন্জার্রত্বনীলাব্ নাজমা ঘন্মান্থি নিনঙ্ী ॥ 

অীংনলন্ন ব আক দনঘাব্লায়ঘাল্‌ দিল; | 

ঘ ঝাধুলিবস্থিজ্জা্ী নাহ্বিজী নলিনঙা: ॥ 

ইহার তাৎপর্ধ্য এই 1 বেদের নাম শ্রুতি, ধর্্মাশানের লাম 

স্মৃতি । শ্রুতি ও স্মৃতি সর্ব্ববিষয়ে অশীমাংস্থ অর্থাৎ অক্ষ । 
কেননা, শ্রুতি ও স্মৃতি হইতেই ধর্ম প্রকাশ পাইয়াছে। 
যজ্জে প্রাণিহিংস। পুণ্যজনক, অন্যস্থলে গ্রাণিছিংয! পাঁপ- 
জনক। সোমপান পাপনাশের হেতু, মদ্যপান পাঁপের হেতু । 
কেন এরূপ হইবে ? এ বিচার করিবে না । ভ্রুতি ও স্মৃতিতে 
যেসকল বিধি নিষেধ আছে, তাহার গ্রমাঁণ কি? ইত্যাদির 
কুতর্ক অবলম্বনপূর্ববক যে দ্বিজাতি ধর্মের মুলীভূত ঞ্রাত ও 
স্মৃতির অবজ্ঞ। করে, সাঁধুগণ তাহাকে বহিিতি করিবেন । 
যেহেতু দে বেদবিন্দক ও নাস্তিক। বেদ-আজা-সিদ্ধ | 
তাহাতে দৃষট হেতুর অপেক্ষ। নাই । স্ৃতিতে দেদ।্থ উপনিব্দ্ধ 
হইয়াছে স্থতরং স্মৃতিও আজ্ঞাসিদ্ধি। রাঁজার আজা গ্রতি- 
পালন করিলে র।জা সন্তুষ্ট হইয়। প্রজার স্থধসমৃদ্ধি বিধন 
করেন আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে দণ্ডিত করেন । বিশ্বের রাজার 
পক্ষেও এরূপ বুঝিতে হুইবে। আরতি বিশ্বরাজের আজ্ঞ! | 
স্মৃতিতে শ্রুত্যর্থ উপনিবদ্ধ হইয়াছে । হুতরাং মৃতিও ঈখরে রর 
আজ্ঞ।। এইজন্য বিদ্যারণ্য মুনি বলিঘ়াছেন)_ 

স্যনিত্যুনী লাস দুকমদীদত্বৎমািলম্‌। 

অর্থাৎ শ্রগগতি ও স্মৃতি আমারই আজ্ঞা, ইহাঁও ঈখরের 

উক্তি। নিরুক্তকার ঘাষ্ক বলেন, 


৮৪ তৃতীয় লেক্চর | 
ঘাক্গান্জ্জলপরন্মাঘা জমতী অন্ত | ল ক্সঘ্দী- 
ওয়ালজান্জনপন্মঙ্ৰ ভদইমিল লন্জান্‌ অদ্দাত্: | 

অর্থাৎ খধিগণ যোগবলে ধর্মের সাক্ষাৎকার করিয়া 
উত্তরবন্ভি-অসাক্ষাৎকৃতধর্মম-ব্যক্তিদ্রিগকে উপদেশ দ্বার! মুক্ত 
প্রদান” করিয়াছেন! অর্থাৎ অপরাপর লোকদ্দিগকে 
তাহারা উপদেশ দিয়াছেন। স্থৃতি-প্রণেতারা যৌগবলে 
বলীয়ান্‌ ছিলেন, ইহ! স্থৃতিতে উল্লিখিত আছে। যোগী দুই 
প্রকার- যুক্ত ও যুঞ্জান। যুক্তযোগীদিগের সমস্ত বিষয় সর্ববদ! 
কর।মলকবৎ প্রতিভাত হয়। যুগ্তানযে।গীদ্িগের তাহ। হয় . 
না। অভিলধিত বিষয় জানিবারু জন্য তাহাদের কিছুক্ষণ 
মনঃসমাধান করিতে হয়। তদ্দ।র। তীহারা অভিলধিত বিষয় 
যথাবৎ অবগত হইতে সক্ষম হন্। যেরূপ প্রমাণ পাওয়। 
যায়, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, স্মৃতি-প্রণেতারা যুক্ত- 
যোগী ছিলেন ন। | তীহার! যুগ্জানযোগী ছিলেন। প্রমাণ 
পাওয়! যাঁয় যে, তীহাঁদের নিকট ধর্ম জিজ্ঞ(সিত হইলে 
তাহার! কিছুক্ষণ ধ্যান করিয়া ধর্মের উপদেশ দিয়াছেন । 
আর্ষবিজ্ঞান__তত্ব অবগত হইবার গ্রম।ণ বটে। কিন্তু তদ্দ।র। 
লোক বুঝাইতে পার। যায় না। কেন না, লোকের ত আর্ষ- 
বিজ্ঞান নাই। তত্বকৌমুদী গ্রন্থে বাচস্পতি মিশা বলিয়া- 
ছেন যে, আর্ষবিজ্ঞ(ন--প্রমাঁণ হইলেও তদ্দারা লোকের বুযুৎ- 
গাদন অর্থাৎ লোক বুঝান হইতে পারে না। এইজন্য 
দর্শনশান্ত্রে তাহ! প্রমাণ রূপে পরিগণিতহয় নাই । লোকের 
বুযুৎপাদনের জন্যই দর্শনশাস্ত্র গ্রণীত হইয়াছে। প্রক্কৃত 
তত্বের উপদেশ দিলে চার্বাক, প্রভৃতি বিরুদ্ধবাদীর! তাহ! 


খষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৮৫ 


মাঁনিবে না। এইজন্য দর্শনশান্ত্রে কেবল তর্কবলে তাহারা - 
কুতাফিকদিগকে নিরত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । দর্শন- 
শাস্ত্র তর্কশান্ত্র বলিয। দর্শনশাস্ত্রে কদাচিৎ এক আধটী ভূল 
থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু ধর্মশাস্্রে অণুমাত্রও ভুল 
থাকিবার সম্ভাবনা নাই । কেননা, গুরুমুখে ঘথ|বৎ ধর্মতত্ব 
অবগত হইয়। এবং যোগগ্রভাবে তাহা সাক্ষাৎ্কৃত করিয়া 
তাহারা ধর্মশা্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন । বর্তমান সময়ে গুরু- 
পরম্পরা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে তাঁদুশ যৌগবলও নাই। এইজন্য 
বর্তমান সময়ে আর স্মৃতিসংহিত। প্রণীত হইতে পারে নাঁ। 
সত্য বটে, খধিদের মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, 

কিন্তু তদ্দার! তাহাদের একটী মত ভ্রান্ত একথ। বলা যাইতে 
পারেন! । কারণ,তীহার! বেদার্থের উপদেশ দিয়াছেন। বেদেই 
প্রচুর পরিমাণে বিকল্প বা মানাকঙ্স অর্থাৎ মতভেদ রহিয়াছে। 
এ অবস্থায় বেদার্থের উপদেষ্টা খধিদের মতভেদ থাকিবে, 
ইহ। বিস্ময়ের বিষয় নহে । বরং মতভেদ ন! থাকাই বিশ্ায়ের 
বিষয়। স্মৃতিশাস্ত্রে পরক্পর বিরুদ্ধমত দেখিতে প1ওয়| যায়, 
অতএব স্ৃতিশীন্্র অগ্রমাণ। এই আশঙ্কার সমাধান করিতে 
যাইস় তন্বার্তিক গ্রন্থে কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন 

ুনীলামদলাত্মজ অিবালল নন জাব্য্থন্‌। 

স্বনীনালদি ুঘিভ' নিধীনল স্তি ভঙ্ঘন | 

নির্ধীননানবুবালা অকি বআআহুনিনীনলা | 

নাধা নলা$দলাম্য লধন্যুনিঘভ্ৰআনূ্‌ ॥ 

দহব্সবনিনীনললনহ্বাষা ন ভুসব্ঘল্‌। 

দিমালাতি নিনদনদ; আনিজ্মলানসলগথলা ॥ 


৮৬ তৃতীয় লেকৃচর | 

ইহার তাৎপর্ধ্য এই-_স্থৃতি বা ধর্পংহিতা বেদমূলক। 
স্মৃতিতে পরম্পর বিরোধ বা মতভেদ দেখ। যায় সত্য, পরন্ত 
পরস্পর বিরোধ ব| মতভেদ-_স্মৃতির অগ্রামাপ্যের হেতু হইতে 
পারে না। অর্থাৎ মতভেদ আছে বলিয়া স্মৃতি বা ধর 
সংহিত। অপ্রমাণ, এরূপ বলা যাইতে পারে না। কারণ, 
শরতিই স্মৃতির মূল। সেই মুলীভূত শ্রুতিতেও চুর পীরি- 
মাথে পরস্পর বিরোধ বা মতভেদ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
দেখ। যাইতেছে যে, শর্ত সকলের পরস্পর বিরোধ ব। মত- 
ভেদ আছে। স্মৃতিশাস্ত্র শ্রতিমূলক । মূলতূত এ্ুচতির যখন 
পরস্পর বিরোধ বা মতভেদ আছে। তখন স্থৃতির পরস্পর 
বিরোধ বা মততেদ কোনরূপেই দূষণীয় হইতে পারে না। 
প্রত্যুত স্মৃতির পরম্পর বিরোধ বা মতভেদ না থাঁকিলেই 
স্মৃতিপকল অপ্রমাণ হইতে পারিত। কেন ন, শ্ুচতিই স্মৃতির 
মূলীভূত।- শ্রুতির পরস্পর বিরোধ বা মতভেদ আছে অথচ 
স্বৃতির পরস্পর বিরোধ বা মততেদ নাই। তাহা! হইলে 
স্থৃতিসকলের মূলবিপর্ধ্যয় বা মুলের সহিত অনৈক্য হইয়া 
পড়ে । মূলবিপর্ধ্যয় অগ্রমাণ্যের হেতু । অতএব স্মৃতি" 
সফলের পরস্পর বিরোধ বা মতভেদ বিকল্পের হেতু, উহা 
অগ্রমাণ্যের হেতু নহে। বাহুল্য ভয়ে বৈদিক মতভেদের 
উদ্দাহরণ প্রদর্শিত হইল না। মনু প্রথমতই বৈদিক মৃত- 
ভেদের কথ। উল্লেখ করিয়াছেন । যথা 

.. স্বলিজ্খন্ত অল বআান্‌ নন অ্মান্তণী জ্্নী। 

ইহার তাঁৎপর্ধ্য এই । যে স্থলে দ্বিবিধ শ্রুতি পর্ধিদৃষ্ট হয় 
অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধমত শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায়, 


খধিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৮৭ 


সেস্থলে এ উভয়ই ধর্মা। উহার কোনওটী অধর্মা নহে। 
বেদে পরমস্পরবিরুদ্ধ যে সকল ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার 
কোন একটী এক ধর্মাসংহিতাতে অপরাঁপর কপ্গ অপরাপর 
ধর্মামংহিতাঁতে গৃহীত হইয়াছে । এই জন্য ধর্দাসংহিতাসকলে 
নি পরম্পর বিসংবাদী মত দৃষউ হইবে, ইহাতে 
বিশ্মিত হইবার কোন কারণ নাই । এবং তদ্দারা কোন ধর্ম 
সংহিতা'র অগ্রামাণ্যের আঁশঙ্কাও করা যাইতে পারে না। 
কুল্লুক ভট বলেন ষে, তুল্যযুক্তিতে স্মৃতির পরম্পর বিরোধ 
স্থলেও বিকল্প বুঝিতে হইবে । গৌতম বলেন-_ 
নচ্ছন্রব্বনিবীপ্নী নিন্ম; | 
অর্থাৎ তুল্যবল স্মৃতিদ্বয়ের বিরোধ হইলে বিকল্প হইবে। 
প্রশ্ন হইতে পারে ঘে, ধর্মাসংহিতাতে বেদৌক্ত ধর্মী উপ- 
দি হইলে বেদের অধ্যয়ন দ্বারাই তাহা অবগত হুওয়৷ 
যাইতে পারে, তজ্জন্য ধর্দ্সংহিতা-গ্রণয়নের কিছুমাত্র আঁর- 
শ্যকতা৷ দৃষ্ট হইতেছে ন1। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই ফে, 
বেদীধ্যয়নপুর্ব্বক বেদেোক্ত ধর্মী আুবগত হইতে পারা! যায়, 
সুতরাং তজ্জন্য ধর্শাশান্ত্র গ্রণয়ন অনাবশ্যক, আপাতত এইরূগ 
বোধ হইতে পারে বটে। কিন্তু দয়ালু পূর্ববাচার্য্যগণ ক্ষীণ- 
শক্তি-অল্পাযু-মনুষ্যগণের উপকারার্থ ধর্মাসংহিতার গরণয়ন 
করিয়াছেন । বেদার্থ--অতি গম্ভীর ও দুরবগ|হা। ধর্দাশাস্ত্রের 
অর্থ--সরল ও স্থখবোধ্য । ধেদে নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে 
ধর্থোর উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । অনেক স্থলে আখ্যায়িক।র 
অবতারণা করিয়! কৌশলে ধর্মের নির্ণয় কর! হইয়াছে। 
তাহা অবগত হওয়া দীর্ঘকাল অধ্যয়ন-সাপেক্ এবং কসাধ্য। 


৮৮ তৃতীয় লেকৃচর | 


একখানি খর্মসিংহিতা অধ্যয়ন করিয়া যেমন অনেক ধর্শতত্ব, 
অবগ্ঠত হওয়। যাঁয়, বেদের একটী শাখা অধ্যয়ন করিয়া সেরূপ 
গ্রসুত ধর্মমত অবগত হইবার উপায় নাই। কারণ, বৈদিক 
ধর্দ্টোপদেশ_ নান। শাখাতে বিক্ষিপ্ত | দয়ালু ধর্মাসংহিতাঁকার- 
গণ আখ্যাধিকার পরিবর্জন এবং বিক্ষিপ্ত ধর্মতত্ব সংগ্রহ 
করিয়। ধর্মাসংহিতার প্রণয়ন করিয়াছেন । ধর্মাসংহিতাকাঁর-_ 
গণ যে, বেদৌক্ত ধর্মের উপদেশ করিয়াছেন, তাহ! তাহার 
মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। মনুসংহিতায় কথিত হই- 
যাছে যে 

ঘ: লস্বিন্‌ জ্বব্জন্থিজন্ম লন্তুলা সহ্জীল্সিন: | 

ঘ সঙ্লামিস্থিনী নই ঘলীক্লাললধী ছি ঘা: ॥ 

সর্বজ্ঞানময় অর্থাৎ সমস্ত-বেদার্থ-জ্ঞ মনু যাহার যে ধরা 

বলিয়াছেন, তৎসমস্তই বেদে কথিত আছে । যাহার! বেদাঁ- 
ধ্যয়নে অসমর্থ, তাহাদের প্রতি দয়! করিয়! বেদার্থ সন্কলন 
পু্ববক পূর্ববাচার্য্েরা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহার অপরা- 
গর উদাহরণেরও অসস্ভাব,নাঁই | শ্রীভাগবতে বল। হইয়াছে-- 

ভীমৃজতরস্কান্থূলা লমী ল স্মনিনীন্বঘা। 

ননুপ াহন নী জঘবা দহল্ী স্ৃলিং ॥ 

স্ত্রী, শুদ্র এবং ব্রক্গবন্ধু অর্থাৎ ত্রাঙ্গণবংশে জাতি অথচ 

ব্রাহ্মণোচিত আচারবিহীন, ত্রয়ী অর্থাৎ বেদত্রেয় ইহাঁদের শ্তি- 
গে।চর হয় না, পরম যুনি বেদব্যাস কৃপাপুর্বক তাঁহাদের 
জন্য ভারত প্রণয়ন করিয়াছেন । দৃষ্টীন্ত বাঁছল্যের প্রয়োজন 
নাই । বুঝ! যাইতেছে যে, ধর্মমশান্ত্রে বেদার্থ উপদিষ্ট হইয়াছে 
স্তরাং ধর্মাশান্ত্ে অ্রমপ্রমাদ থাক| অসম্তব। 


খযিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৮৯ 


আরও একটী কথা বিবেচনা করা উচিত । স্মৃতি বা 
ধর্মসংহিতাঁতে কেবল ধর্মই উপদিষ্ট হুইয়াঁছে, এমত মহে। 
স্বৃতিশান্্রে প্রধানত ধর্ম উপদিষ্ট হইলেও তাতে অর্থ ও 
স্থখেরও উপদেশ আঁছে। রাজনীতি ও ব্যবহারদর্শন গ্রভৃতি-- 
এই শ্রেণীর অন্তর্গত। স্থৃতরাং বেদে ধর্ম উপদিষ হইয়াছে 

_ বলিয। স্মৃতি প্রণয়নের অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইতেছে ন|। 

পরাশর স্মৃতিব্যাখ্যাতে পুজ্যপাদ মাঁধবাঁচার্ধ্য বলিয়ছেন যে, 
ব্যবহারদর্শনাদি রাজধর্্ম | উহাও অগ্নিহোজ্রাদির ন্যায় ধর্ম 
বটে। পরস্ত অগ্নিহোত্র।দি-_পরলে।কপ্রধান ধর্ম, ব্যবহার- 
দর্শনাদি--ইহুলোকগ্রধ।ন ধর্ম এইমাত্র গ্রভেদ | এ বিষয়ে 
বলিতে পারা যাঁয় যে, ব্যবহার দর্শনাদি দৃষ্ট-ফল। প্রজা 
পালন, প্রজারক্ষ| ও অর্থাগম প্রভৃতি উহার ফল, ইহা৷ প্রত্যক্ষ 
পরিদৃষ্ট । তীহ। হইলেও প্রজ।পাঁলনাদি দ্বারা লোক উপকৃত 
হইয়া থাকে । পরোপকার পুণ্যের হেতু | ব্যবহীরদর্শনাদি 
সাক্ষাৎ সংবন্ধে না হইলেও পরম্পর। জন্বন্ধে পুণ্যসম্পাদক 
বলিয়। উহা রাজধর্্মারূপে কথিত হইয়াছে । মীমাংস। ভাষ্য- 
কার আচার্ধ্য শবর স্বামী বলেন যে, 

হাবহবমন্লল্সং নাম ব্বানিলন্য' দপা' সনর্লাজিনল্থা | 

অর্থাৎ গুরুর অনুগমন করিবে । জলাশয় খনন করা 
ইবে। গ্রপা অর্থাৎ পাঁনীয়শাল! ব। জলসত্র প্রবর্তিত করিবে । 
এ সমস্ত স্মৃতি দৃষ্টার্ঘ বলিয়াই গ্রমাণ। তাঁহার মতে এগুলি 
ধর্মীর্থ নহে । তিনি বলেন-- 

সন্ুদক্ষিনলিযলালালাদ্াবাধ্যা ভভাগলাইম সালাধ্র 
হাধীন্তনমলান্ দীনী হ্ববব্্মাঘঘিত্মনি , শবন্যম্মল্মিমিবিলক্ 
১২ 


৯০ তৃতীয় লেকৃচর | 
ন্যাথান্‌ ঘহিমুষ্ভী অহ্মানীনি | %% প্রা লভ়াখালি ন্ল সহীদ- 
জাহাঘ ল পন্মাত | 
অর্থাৎ নিমিত্তের উপস্থিতি বশত যে সকল আচার 
স্মৃতিতে নিয়খিত হুইয়াছে, তাহার প্রয়োজন সাক্ষাৎ পরিদৃষ্ট 
হয় বলিয়াই এ সকল স্বৃতি গ্রসাণ। গুরুর অনুগমনাদি 
করিলে গুরু গ্রীত হইয়া অধ্যাঁপন৷ করিবেন এবং পরিতুষ্ট 
হুইয়। অধ্যেতব্য গ্রন্থের কাঠিন্য দূরীকরণের উপযোগিনী যুক্তি 
বলিয়া দ্িবেন। প্রপা ও তড়াগ পরোপকারের জন্য ধর্মের 
জন্য নহে। উপসংহারস্থলে ভাষ্যকার বলেন,_ 
খর সগ্রাথান্ধী লহ সমাধা গর জঙ্ষ্তাআাহ্াল ঈহিজামক্হান্লানল্‌। 
অর্থাৎ যে সকল স্বৃত্যুক্ত উপদেশের প্রয়োজন সাক্ষাৎ 
দুষ্ট হয়, এ সকল উপদেশ_দৃষ্ট-গ্রযোজন বলিয়াই গ্রমাণ- 
রূপে গণ্য হইবে। তজ্জন্য বৈদিক শব্দের অনুমান করিতে 
হইবে না। যে সকল উপদেশের প্রযোজন সাক্ষাৎ দৃষ্ট হয় 
না, সে সকল উপদেশের মুলীভূত বৈদিক শব্দের অনুমান 
করিতে হইবে। স্বধীগণ আ্সরণ করিবেন যে ধর্ম বেদগম্য। 
দৃষ্টার্থ উপদ্েশ-_বেদমূলক নহে । অতএব উহু ধর্ম বলিয়! 
পরিগণিত হইতে পারে না । তন্ত্রবান্তিক এম্থে ভট্ট কুমীরিল- 


ব্বামী ভাঁষ্যকারের অভিপ্রায় বর্ণনস্থলে বলিয়াছেন, 


বলাদঘাহীনা হত্যদি নিইীজস্ুলিলঁন ভান্সনণী, লঙাদি 

দহীদল্গাবস্থক্জীন বলক্বালান্তঘাহালানূ দালাধ্যন্‌।, 

অর্থাৎ স্মৃত্যুক্ত সভা ও প্রপাঁদির কর্তব্যতা সংবন্ধে যদ্দিও 
বিশেষ শ্রুতি অর্থাৎ সভ। করিবে গ্রপা করিবে ইত্যাদি রূপ 
বিশেষ বিশেষ শ্রুতি কক্সিত হয় না, তথাপি. পরোপকর 


খধিদের জান্তি আছে কি না? ৯১ 


করিবে এই শ্রন্ণতি দ্বারাই সভার কর্তব্যত। এবং প্রপার কর্ত- 
ব্যত৷ ইত্যাদি সমস্তই সংগুহীত হয় বলিয়া এ মকল স্মৃতি 
প্রমাণরপে পরিগৃহীত হুইবে। বার্ভিককাঁর কিন্তু কোন 
কোন দৃষ্টার্থ স্মৃত্যুপদিষ্ট কর্মোরও নিয়মাদৃষ্ট ব্বীকার করিয়া! 
ধর্ণাত্ব স্বীকার করিয়াছেন | অমেকে বিবেচনা করেন যে) 
স্মৃতিশাস্্র যুক্তিমূলক, তাহাতে ঘুক্তিবহিভূর্ত কোন উপদেশ 
নাই। তীহাঁদের বিবেচন! যে ঠিক হয় নাই এবং তাহ] যে 
পুর্ববাচার্যদিগের অনুমত নে, পুর্বকথিত পুর্ববাচাধ্যদিগের 
মতের প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহা বুঝিতে পাঁরা যাঁয। দৃষচীর্ঘ 
সৃতি যুক্তিমূলক হইতে, পারে, অদৃষ্টার্থ স্মৃতি যুক্তিযূলক 
হইতে পাঁরে না। সায়ং গ্রাতঃকালে হোঁম করিবে, অহটকা 
যাগ করিবে ইত্যাদি উপদেশের যুক্তিমূলকতা অসম্ভব । 
ভবিষ্য পুরাণে কথিত হইয়াছে__ 

শষ্ঞাঘী নত আনি; জান্সিভততস্ঞাঘী লঘা দহা। 

ভদ্রানতজ্রাধিক্সা জানিন্‌ ন্মাযমূ্তা লঘা সহ্থা ॥ 

অর্থাৎ কোন স্থৃতি দৃষ্টার্থ, "কোন স্মৃতি অদৃষ্টার্থ, কোন 
স্মৃতি দৃষ্টা দৃষটার্থ এবং কোন স্থৃতি ঘুক্তিমূলক। মীমাংসা- 
বন্তিককার বলেন,__ 
লল আনজদ্মীীঘর্ধনন্নি লহৃনিইসমনন্‌ | অন্ত 
সবত্বন্িগর্ন নন্বীন্ঘনভাহদু্জজ্জমিনিলিন্জ্স্‌। 
হঈনলিস্থানবপাখাজীত্ৃদইমনানঘালাঁ ধলি: | 
অর্থাৎ স্মৃতিতে ধর্মা ও মোক্ষ সংবন্ধে যে সকল উপদেশ 

প্রদত্ত হইয়াছে, তাহ! বেদমুলক । অর্থ এবং স্থখ বিষয়ে যে 
সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহ! লোকব্যবহারমুলক | 


৯২ তৃতীয় লেক্চর | 
ইতিহাসগত এবং পুরাণগত উপদেশ বাক্য সংবন্ধেও এরূপ 
বুঝিতে হইবে । বার্তিককার পুরাপাদি-কথিত সমস্ত বিষয়ের 
মূল প্রদর্শন করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তাহা প্রদর্শিত হইল 
না। সমস্ত ধর্মশান্্-গ্রণেতাঁগণ এক সময়ে ব| এক গুদেশে 
প্রাছুভূ্তি হন্‌ নাই। তাহার! বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে 
প্রীছুভূত হইয়াছিলেন। স্থৃতরাঁং লোকব্যবহাঁরমূলক উপদেশ 
গুলি বিভিন্নরূপ হইবে, তাহা বুঝা যাইতেছে । বেদমূলক 
উপদেশের বিভিন্নতাঁও সমর্থিত হইয়াছে। সে যাঁহ। হুউক্‌। 
কোন কোন দর্শনের কোন কোন অংশে ভ্রমপ্রমাদ 
আছে, তর্কমুখে এইরূপ ত্বীকার করিলেও দর্শনএ্রণেতৃ-খষি- 
দিগের ধর্ামংহিতাতে কোনরূপ ভ্রমপ্রমাদ আছে, এরূপ 
আশিক্ক। করিতে পাঁর। যায় না, ইহা৷ বলা হইল। গ্রকৃত- 
পক্ষে দর্শনশাস্ত্রে ব্রমপ্রমাদ নাই, দর্শনপ্রণেতাগণ কোন 
কোন স্থলে ইচ্ছাপুর্ববক বেদবিরুদ্ধ তর্কের অবতারণা করিয়।- 
ছেন, ইহা ও পুর্বেেই বলিয়াছি। আর একটি বিষয় বিবেচন! 
করা উচিত। গৌতম, কণ্মাদ, কপিল, পতগ্রলি, জৈমিনি 
ও বেদব্যাম এই কয়জন আন্তিক-দর্শনের প্রণেতা । তন্মধ্যে 
গৌতম, জৈমিনি ও বেদব্যাঁস এই তিনজনের ধর্মাসংহিতা! 
আছে। কথাদ, কপিল ও পতগ্জলি ধর্মাসংহিতা প্রণয়ন 
করেন নাই। জৈমিনি ও বেদব্যাঁসের দর্শনে বেদবিরুদ্ধ অংশ 
নাই, তীহারা শ্রুতিপারগামী, ইহা পরাশরোপপুরাণে স্পষ্ট 
ভাষায় বল! হুইয়াছে। স্থতরাং তীহাঁদের ধর্শ্সংহিতাতে ভ্রমের 
আশঙ্কাই কর! যাইতে পারে না। গৌতমের ন্যায়দর্শনে বেদ- 
বিরুদ্ধ অংশ আছে.বলিয়া দার্শনিকতত্বে গৌতমের ভ্রমগ্রমাঁদ 


খষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৯৩ 


আছে, এইরূপ কল্পনা করিয়। গৌতমের ধর্শসংহিতাতে ভ্রম- 
থাঁকিবার আশঙ্কা করা হইয়াছে । ধর্শাসংহিতার এবং ম্যাঁয়- 
দর্শনের প্রণেতার নাম গৌতম, ইহাই তথাবিধ আঁশঙ্কার মুল 
ভিত্তি। দর্শনগ্রণেত! গৌতম এবং ধর্মসংহিতাগ্রণেত। গেম 
অভিন্ন ব্যক্তি, ইহ গ্রমাণিত হইলে এরূপ আশঙ্কা কথঞ্চিৎ 
হুইতে পাঁরিত। কিন্তু এই উভয় খধি যে অভিন্ন ব্যক্তি, 
তাঁহার কোন গ্রমাণ নাই | অনেক ব্যক্তি--এক নাঁমে পরি- 
চিত হয়, ইহার শত শত উদাহরণ আমর! অহ্রহঃ প্রত্যক্ষ 
করিতেছি। 
বিবেচন| করা উচিত যে, পুর্বেবে বংশ নাঁম গুচলিত ছিল,। 
- বশিষ্ঠের বংশ বশিষ্ঠ নামে, গৌতমের বংশ গৌতম নাঞে 
পরিচিত হইতেন। অক্ষপাদ গৌতম-_ন্যায়দর্শনের গ্রণেত| | 
তিনিই যে ধর্শসংহিতা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহার কোন 
প্রমাণ নাই। গোভিল, নিজকৃত গুহ্সুত্রে গৌতমগ্রণীত ধর্ণা- 
শাস্ত্রের মত তুলিয়াছেন। কল্সসূজে অনেকম্থলে গৌতমের 
ধর্মসংবন্ধীয় মত উদ্ধৃত হইয়াছে ।, গোভিল অত্যন্ত প্রাচীন, 
কঙ্গসুত্রকারগণ গোভিলেরও পূর্বববন্তা । বংশত্রাঙ্মণে দেখা যাঁয় 
যে, ছন্দোগাচার্ধ্য-পরম্পরার মধ্যে গোভিলবংশীয় আচার্ধ্যদিগের 
আদি পুরুষের নাম গোঁভিল। গোঁভিলবংশীয় পরবর্তী আচার্ধয- 
গণ গোভিল নামে অভিহিত হইলেও তীহাদের অন্যান্য নামও 
উল্লিখিত হুইয়াছে। অর্থাৎ তাহাদের নিজ নাম ও বংশনাম 
উভয়ের নির্দেশ আঁছে। আদিপুরুষ গোঁভিলের অন্য কোন 
নামের নির্দেশ নাই।. তিনি শুদ্ধ গোভিল নাগে নিদ্দিট 
হইয়াছেন। গুহ্সূত্রও কেবল গ্লোভিলের, ন।মে এ্রচলিত। 


৯৪ তৃতীয় লেকৃচর । 
গোভিলের পুত্র স্বরুৃত গুহ্থাসংগ্রহগ্রন্থে পিতৃকৃত গুহ্থসুত্রকে 
গৌভিল নামে অভিহিত করিযছেন। নিজের পরিচয় প্রদান 
স্থলে গোঁভিলাচার্ধ্য-পুত্র বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন । 
গৃৃকার গোভিলের "অন্য নাম থাকিলে অবশ্য তিনি বিশেষ- 
ভাবে তাহার উল্লেখ করিতেন । বুঝ! যাইতেছে যে, গোভিল 
ংশের আদিপুরুয গোভিলাচার্ধ্য গুহ্থসুত্রের গুণেতা | গুহ-_ 
সূত্রে গৌতমের ধর্দণ মত উল্লিখিত হইয়াছে; স্থতরাং গৌতম 
গোভিলের পূর্ববর্তী । কেবল তাহাই নহে, বংশত্রাক্মণ 
পাঁঠে জান! যাঁয় ষে, গোভিলাচার্ধ্য গৌতমবংশের শিষ্য। 
গোভিলাচার্যের গুরুর নাঁম যমরাঁধ-গৌঁতম | অর্থাৎ তাঁহার 
নিজের নাম যমরাধ এবং বংশনাম গৌতম | গৌতমের 
নামে যে ধর্মশান্ত্র প্রচলিত, তাহা গৌতমীয় বলিয়া এ গ্রন্থে 
এবং অন্যত্র কথিত হইয়াছে । এততদ্দারা গ্রতীত হইতেছে 
যে, গৌঁতমবংশের আদিপুরুষ গৌতম ধর্মাশান্রের প্রণেতা । 
বেদে কতিপয় গৌতগের উল্লেখ দেখিতে পাঁওয়া যাঁয়। এমন 
কি, গৌতমের নামে একটা শাখা আখ্যাত হইয়াছে । খীহার 
নামে বেদশাখ! আখ্যাত হইয়াছে, তিনি যে অতীব প্রাচীন 
মহযি, তাহা। বলিয়। দিতে হইবে না। পক্ষীন্তরে অক্ষপাঁদ 
গৌতম বেদব্যাসের সমসময়বর্ভী | সর্বজনীন কিংবদন্তী দারা 
ইহা অবগত হওয়া যায়। ন্যায়দর্শনকর্তার নাম অক্ষপাদ, ইহা 
দ্মস্ত আচাধ্যদিগের অন্ুমত। তীহাঁকে গৌতম নামে কোন 
আচার্য অভিহিত করিয়াছেন, ইহার উদাহরণ সহজপগ্রাপ্য 
নহে। দার্শনিক কবি জ্রীহর্ষের মতে ন্যায়দর্শন প্রণেতার 
নাম গোতম, গৌতম নহে ইহা যথাস্থানে বলিয়াছি। 


খষিদের ভ্রান্তি আছে কি না? ৯৫ 


স্থধীগণের স্মরণার্থ সংক্ষেপে তাহার পুনরুল্লেখ করিতেছি। 
শ্ীহুর্ষ বলেন,_- ৃ 
সবল অ: মিন্বালাজ যাব্রবুন্ী লন্বাুনি: | 
বীনল নমন্বীন অগ্জা নিল লীন ক: ॥ 

্যায়দর্শনের মতে মুক্তি-অবস্থাতে স্থখ দুঃখ বা জ্ঞান 
থাকে না। মুক্তাত। গ্রস্তরাদির স্যায় অবস্থিত হয়। তৎ- 
প্রতি লক্ষ্য করিয়। বলা হইতেছে যে, যে মহামুনি গ্রস্তরা- 
বস্থারূপ মুক্তির জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন, তাহাকে তোমগ্না 
গোতম বলিয়া জানই। গোতম বলিয়া জানিয়া তাহাকে 
যেরূপ বুঝিতেছ, তিনি বস্তত তাহাই । অভিপ্রায় এই যে, 
গে। শব্দের পরে গ্রকৃষ্টার্থেতম প্রত্যয় হইয়া গোঁতম শব্দ 
নিপ্পন্ন হইয়।ছে | অতএব তিনি গেতম অর্থাৎ প্রকৃউ গোর 
বা প্রকৃষ্ট গোপগুড। মহামুনি শব্দও উপহাসচ্ছলে প্রযুক্ত 
হুইয়াছে। শ্ত্রীহূর্ষ চার্ববাকমুখে উক্ত বাক্যের অবতারণা 
করিয়াছেন। পরন্ত তাহার মতে ন্যায়দর্শন গ্রণেতার নাম 
গোতম, গৌতম নহে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে । গোতম 
শব্দ গৌতম শব্দে পরিবর্তিত হইতে বিশেষ আঁয়াঁস অপেক্ষা 
করে না। সেযাহা হউক, গেতিম ন্যায়দর্শনের প্রণেতা, 
গৌতম ধর্মশীস্ত্রের গ্রণেত। | স্থতরাং দর্শনকর্তাদের ভ্রম- 
গ্রমাদ হইয়। থাকিলেও ধন্মামংহিতাতে ভমগ্রমাদ হইবার 
কোন কারণ নাই। একজন খধির কোন স্থলে ভ্রমগ্রম।দ 
পরিলক্ষিত হয় বলিয়! সমস্ত খধি ভরমগ্রমাদের বশীতৃত, 
এন্ন্‌প অনুমান কর! অসঙ্গত। বৈশেধষিকদর্শনের উপক্কারকর্তী 
শঙ্করমিশ্র তাদৃশ অনুমানকর্তাদিগের ংবন্ধে একটী কৌতুক্ধা" 


৯৬ তৃতীয় লেক্চর | ৃ 
বহু উত্তর দিয়াছেন। অদ্বিতীয় মীমাংসক প্রভাকর অনুমান 
করেন যে, কোন পুরুষ সর্বজ্ঞ হইতে পারেনা । তিনি, 
বিবেচনা করেন ষে, তিনি নিজে পুরুষ অথচ সর্বজ্ঞ নহেন, 
অপরাপর পুরুষও পুরুষ, অতএব তাহারাও সর্বজ্ঞ নহে। 
ইহার উত্তরে শঙ্কর মিশ্র বলেন ঘে, আমি পুরুষ অথচ আমি 
মীমাংসাশান্ত্র জানি না। প্রভাকরও পুরুষ, অতএব অনুযূনা_ 
কর! যাইতে পারে যে, তিনিও মীমাংসাশীস্ত্র জানেন না। 
শঙ্কর মিআ গ্রভাকরকে হ্বন্দর উত্তর দিয়াছেন, সন্দেহ নাই । 
_ ফলত একজন ছাত্র অঙ্ক কষিতে পারে না, অতএব অপর 

ছাঁত্রও অঙ্ক কষিতে পারে না। একজন শিক্ষক ছাত্রদিগকে 
অধ্যেতব্য বিষয় উত্তমরূপে বুঝাইগা দিতে পারেন ন1, অতএব 
অপর শিক্ষকও ছাত্রদিগকে অধ্যেতব্য বিষয় উত্তমরূপে বুঝা- 
ইয়। দিতে পাঁরেন ন! ইত্যাদি অনুমান অপেক্ষা কথিত অন্ধু-- 
মান অধিক মূল্যবান নহে । 


টৈ 


চতুর্থ লেক্চর |. 
২555557 উপদেশ ভেদের অভিপ্রায় | 
' দর্শনশান্ত্রে আত্মার সংবন্ধে বিভিন্ন মত দেখিতে প্লাঁওয়া 
যায়। উহার কোন মতই ভ্রশীত্বক নহে । কুতাঁফিকদিগের 


কুত্র্ক নিরাসের জন্য দর্শন-প্রণেতাগণ ইচ্ছাপুর্ববক শ্রুগতি- 
বিরুদ্ধ মতেরও উপন্যাস করিয়াছেন। ইহ! পূর্বের বলিয়াছি। 


নিজের অনভিমত বিষয়ের উপদ্যাস করিয়া প্রতিপক্ষের 


তর্কের খণ্ডন করা পূর্বরচার্ধ্যদিগের রীতিসিদ্ধ, ইহার উদাহরণ 
বিরল নহে। ন্যায়দর্শন-গ্রণেতা গৌতম, জঙ্গী ও বিতগুা বাদ 
অবলম্বনে কুতাঞিকের তর্ক খণ্ডন করিয়া বা গ্রতিবাদীকে 
পরাজিত করিয়। শাস্ত্র সিদ্ধান্ত রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়া- 


'ছেন। জন্ম ও বিতগাঁর উদ্দেশ্ট তত্তবনির্ণ 'নহে। তাহার 


উদ্দেশ্ট গ্রতিপক্ষের তর্খগুন এবং পরাজয় সম্পাদন। গ্রতি 

পক্ষ পরাজিত এবং তাঁহার তর্ক,খণ্ডিত হইলে * ন্্সিদধান্ত 
স্থরক্ষিত হয়. সন্দেহ নাই! যে ন্যায়দর্শন-গরোণেতা জঙ্প: ও : 
বিতগার সাহাধ্য লইয়! পতিপক্ষকে পরাজিত করিতে এবং 


.. তাহার তর্ক খণ্ডন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তিনি নি- 


দর্শনে তাদৃশরীতি অবলম্বন করিয়ছেন, এরূপ বিবেচন। 
করিলে. অসঙ্গত হইবেন।। আঁকার সংবন্ধে শ্মাঁয়দর্শনের 


. অধিকাংশ তর্ক 'দেহাঁতাবাদাদির খণ্ডনে নিযুক্ত: হইস়্াছে। 


যে'একোনরূপে েহাবাদাদির খণ্ডন না শাজসিদান্ত 


বর্জিত হয়... 
১৩ 


৯৮ চতুর্থ লেক্চর । 
আত্ম। দেহ নহে--দেহ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ, ইহ 
সিদ্ধ হইলে বুঝিতে পাঁর! যাঁয় যে, বর্তমান দেহের উৎ- 
পত্তির পূর্বেও আত্মা ছিল এবং বর্তমান দেহের বিনাশের 
পরেও আত্ম! থাকিবে । কেননা, আত্ম দেহাঁতিরিক্ত হইলে, 
তাহার, উৎপত্তি বিনাশ প্রমাণ কর। সম্ভবপর নছে। প্রত্যুত 
[আর নিত্যত্ব প্রমাণ করা সম্ভবপর । আতা নিত্যত্বের 
গ্রমাণ যথাস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে । স্ধীগণ তাহা স্মরণ 
করিবেন । আত। দেহাতিরিক্ত ও নিত্য হইলে, বিন! কারণে 
তীর দ্েহসংবন্ধ ও দেহবিযোগ হইবে, এরূপ কঞ্পনা করা 
সঙ্গত হইবে না। আত্মার দেহসংবন্ধা ও দেহবিযোগ অবশ্য 
কারণ-জন্য বলিতে হইবে। আত্মার দেহসংবন্ধাদির লৌকিক 
কোন কারণ পরিলক্ষিত হয় না| অগত্য। এ কারণ অলৌ- 
কিক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। শান্ব__এ কারণ নির্দেশ 
করিয়া দেয়। এ কারণ অদূষট। অদৃষ্ট পর্ববাচরিত কর্থোর 
নামান্তর । কর্ীনুসারে অভিনব বস্তুর সহিত সংযোগ ও 
বিযোগ লোকেও দেখিতে পাওয়া যায়। সদনুষ্ঠান-কর্তাগণ 
রাঁজসম্মান লাভ করিলে তাহাদিগকে তছুচিত অভিনব বেশ 
ধারণ করিতে হণ । তাহার কোন আচরণে রাজা কুপিত হুইয়া 
পূর্বদত্ত সম্মানের প্রত্যাহার করিলে এ সন্মানার্ই বেশের 
সহিত তাহাদের সংবন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। তখন তাহাদিগকে এ 
বেশ পরিত্যাগ করিতে হয়। অসদাচরণ করিলে কারাগারে 
বদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়। যাহার! কারাগারে আবদ্ধ থাকে, 
তাহাদেরও তছুচিত অভিনব বেশ পরিগ্রহ করিতে হয়। 
তাহাদের আঁচরণের তারতম্য অনুসারে কারাগারেও তাহা- 


উপদেশ ভেদের অভিপ্রায়! ৯৯ 


দের সৃখছুঃখের তারতম্য হইয়া থাকে । কেহ প্রহ্ৃত হয়, 
কাহারও হস্তপদ নিগড় বদ্ধ হয়, কেহ বা কিয়ৎ পরিমাণে 
স্ষচ্ছন্দতা লাভ করে| সমঞ্রেণীস্থ লোকের উপর কিয়ৎ 
পরিমাণে আধিপত্য করে । নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলে 
কারাগারের সহিত সংবন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়। যাঁয়। পূর্ববচরিত 
কর্মের অনুসারে জীবাত্বাও দেহরূপ কারাগারে বদ্ধ হয়। 
কর্মীনুদারে তাহাদের স্ৃখছুঃখের তারতম্য হয়। কেহ 
নিরস্তর কষ্ট ভোগ করে। কেহ স্থৃখী হয়। কেহ শিবিকা 
বহন করে, কেহ শিবিকারূঢ় হইয়া থাকে । কেহ অন্যের 
অধীন হয়, কেহ অপরের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। 
নির্দিষ্ট সময অতিবাহিত হইলে দেহের সহিত সংবন্ধ বিচ্ছিন্ন 
হইয়। যায়| কারাগারবদ্ধ ব্যক্তিদিগেরও যেমন কর্তব্যাকর্তব্য , 
নিদ্দি আঁছে। দেহ-কারাগার বদ্ধ জীবেরও সেইরূপ 
কর্তব্যাকর্তব্যের নির্দেশ থাঁকা 'সঙ্গত। বেদ-_জীবের 
কর্তব্যাকর্তব্য নির্দেশ করিয়া দ্েয়। কারাগরবদ্ধ ব্যক্তির 
কর্তব্যাকর্তব্য যেমন রাজাজ্ঞা দ্বারা নিয়মিত হয়, দেহ 
কারাগাঁর-বদ্ধ জীবের কর্তব্যাকর্তব্যও সেইরূপ রাজাধিরাঁজের 
অর্থাৎ দমগ্র জগতের অধীশ্বরের কি না পরমেশ্বরের আজ্ঞা 
দ্বার! নিয়মিত হয়। পরমেখরের সেই আজ্ঞা বেদ বলিয়া 
কথিত। জীবাত্ব' দেহ হইতে অতিরিক্ত ও নিত্য হইলে 
স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, জীবাত্বার কার্ধ্যক্ষেত্র বর্তমান 
দেহের সহিত সীমাবদ্ধ নহে। বর্তমান দেহের অবসানের 
পরেও তাঁহার অস্তিত্ব থাকিবে, সুতরাং তখনও তাহার কোম- - 
রূপ ভোগ ও ভোগাধিষ্ঠানের প্রয়োজন হৃইবে। দেশাস্তর- 


উর চতুর্থ লেকৃচর | 
শামী পান্থ যেমন পুর্বব হইতে দেশাস্তরের আবশ্যক কার্ধ্যের 
জন্য সংবল সংগ্রহ করে, জীবাতআ্মার পক্ষেও সেইরূপ 
লোকাস্তরের জন্য নংবল সংগ্রহ করা সঙ্গত ও আবশ্যক | 
বেদের উপদেশের অনুপরণ করিয়া! চলিলে লোকাস্তরের 
বল সংগৃহীত হষু। বালক নিজের হিতাহিত বুঝিতে 
অক্ষম। বালকের হিতাহিত বিষয়ে অভিজ্ঞ কাঁরণিক পিতা 
বালকের হিতকর বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে এবং অহিতকর 
বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইতে তাহাকে উপদেশ করেন । 
তজ্জন্য বালকের প্রার্থন৷ করিতে হুয় না। জীবাত্াও,নিজের 
হিতাঁহিত বিষয়ে জভিজ্ঞ নহে করুণাময় পরম পিতা 
পরমেশ্বর অগ্রার্থিতরূপে তাহার হিতাহিতের উপদেশ করিয়া- 
ছেন। ইহাতে পন্দেহ করিবার কারণ নাই । পরমেশ্বরের 
তাদৃশ উপদেশ বেদশান্ত্র। স্থৃতিকাঁর বলিয়াছেন, 
আস্পী জন্ত্বলীব্ীঘলাক্সল: ত্য: । 
ইত্হদহিলীবাজ্কন্‌ জন না ম্তধ্ললিন না। 
গ্রাথিসকল অজ্ঞ স্ৃতরাঁং নিজের স্বুখছুঃখ বিষয়ে তাঁহীদের 
স্বাতন্ত্রা নাই। ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়া তাঁহ।র! স্বর্গে যাঁয় 
বা গর্তে পতিত হয় অর্থাৎ নরকে গমন করে। রাজা প্রজার 
মঙ্গলের জন্য তাহাদের কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করেন, আঁ 
পরমেশ্বর বিশাল ত্রক্মাড স্ষ্টি করিয়৷ তাহার জন্য অর্থাৎ 
তদস্তর্গত প্রাণীদের জন্য কোনরূপ কর্তভব্যাকর্তব্য নির্ধারণ 
কষত্বেন নাই, ইহা অশ্রদ্ধেয় | স্তৃধীগণ বুঝিতে পাঁরিত্েন 
য়ে, দ্হোতিরিজ্ঞ নিত্য আতা সিদ্ধ হওয়াতে গ্রকায়ান্তরে 
ব্রেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতেছে । দর্শনকারদিগের আশ্চর্য্য 
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কৌশল ! তাহাদের এক বিষয়ের সিদ্ধান্ত পরোক্ষভাবে 
অনেক বিষয়ের সমর্থনোপযোণী হইয়া! থাকে । 

আপত্তি হইতে পারে যে, ভারতবর্ষে যেমন বেদশান্ত 
ঈশ্বরাজ্ঞ! রূপে সম্মানিত, দেশাস্তরে শান্তীন্তরও সেইরূপ 
ঈশ্বর[জ্ঞ। বলিয়া সম্মানিত। প্রকৃতপক্ষে কোনশান্ত্র ঈশ্বর।জ্ঞা 
তাহ নির্ণয় করিবার উপাঁয় নাই । ইহার উত্তরে অনেক বলিতে 
পারা যাঁয়। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক হুইয়! পড়ে বলিয়া তাঁহার 
আলোচনা না করাই সঙ্গত | দেশবিশেষের এবং তত্তদেশবাসি- 
লোকের অবস্থা ও গ্রকৃতি অনুসারে পরমেশ্বর বিভিন্ন দেশের 
জন্য বিভিন্নরূপ আঁঙ্ঞা কবিয়াছেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবেও 
কোন দৌধের কারণ হয় না| রা'জ। বিভিনন দেশের গ্রজ। 
দের জন্য বিভিন্ন বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন, ইহ প্রত্যক্ষ 
পরিদৃষ্ট | ভাঁরতবর্ষ-_কর্মাভূমি, অপরাপর দেশ--ভোগভূমি।. 
সমস্ত দেশের কর্তব্য।কর্তব্য একরূপ না হইয়া বিভিন্নপ্ূগ 
হইবে, ইহা। সর্ধরথ। স্থসঙ্গত। এমাণ করিতে পারা ঘাঁয় ঘে, 
'দেশ কাল পাত্র অনুসারে মনোনীত বৈদিক কোন কোন 
উপদেশ শান্ত্রান্তরে পরিগৃহীত ও উপন্যাসাদি দ্বারা পল্লবিত 
হুইয়াছে। দেশাস্তরীয় শাস্ত্রের কাল, সংখ্যা আছে, বেদের 
কালসংখ্য! নাই। বেদ--অনাদি-কাঁল-প্রৰৃভ | সুতরাং অন্থান্ 
শাস্ত্র অনাদিকাল-প্রবৃভ-বৈদিক-উপদেশ হইতে সঙ্কলিত 
সুওয়া সম্ভবপর | বেদশান্্ব-শান্ত্াস্তর হইতে সন্কলিত হওয়া 
সম্ভবপর নহে । খাঁহাদের মতে পৃথিবীর বয়ঃক্রম ৫1৬ হাজার 
ধর্মের অধিক নহে, তাঁহাদের শাস্ত্র গ্রত্যক্দ রা পরোক্ষভাবে 
৫বদণপান্ত্র হইতে সম্ধলিত হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। তাহী- 
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দের দেশের বয়ঃজরম ৫1৬ হাঁজাঁর বর্ষ হইতে পাঁরে। কিস্ত 
পৃথিবীর বয়ঃক্রম ৫1৬ হাঁজার বর্ষ হইতে অনেক অধিক সন্দেহ 
নাই। সে যাহ! হউক | কথাপ্রসঙ্গে আলোচ্য বিষয় হইতে 
কিছু দুরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আলোচ্য বিষয়ের 
অনুসূরণ করা যাইতেছে। 
গ্রাতিপক্ষের সহিত বিচার করিবার সময়ে নিজের অনভি- 
মত মতের উপন্যাস বা অঙ্গীকার পূর্ববাচার্ধ্যদিগের রীতিসিদ্ধ। 
স্থলবিশেষে উহ! প্রৌঁটিবাদ বা অভুপগমবাঁদ বলিয়া কথিত। 
ন্যায়দর্শনে কিঞ্িৎ বিশেষ অবলম্বনে উহ! অক্ত্যপগম 
সিদ্ধান্ত নামে অভিহিত হইয়াছে । ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যাঁয়ন 
বলেন, 
যীঅলব্হ,অবালঘিত্বান্নঃ জঅনৃনলিগঘন্বিজ্আাঘিসআা 
ঘবজ্তননপ্মালান্ব সনন্মীনী। 
অর্থাৎ নিজের অতিশয় বুদ্ধিমত্ত। খ্যাপনের জন্য অথব! 
গরবুদ্ধির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্য অভ্যুপগম সিদ্ধান্তের 
প্রবৃত্তি হয়। উহা! কেবল ,আধুনিক গ্রন্থকর্তারাই অবলম্বন 
করেন নাই। খধিরাও উহ্থার অনুসরণ করিয়াছেন । বিষু 
পুরাণে উক্ত আছে যে__ 
হর জিন্নত ঈত্স, নিন্দা; জঘিনা লমা। 
জাক্মনমাল লল বন; স্ুঅলা মল | 
হে দৈত্য, অস্ক্যপগম অর্থাৎ অঙ্গীকার করিয়! ভিন্নদর্শীদিগের 
বিবিধ কল্প আমি বলিয়াছি। তদ্ধিষয়ে সংক্ষেপ আবণ কর । 
খাষিদের সংবদ্ধে অভ্যুপগমবাদ যখন গ্রমাণ সিদ্ধ হইতেছে, 
তখন ভিন্ন ভিন্ন দর্শনকর্তা খধিগণ অভ্যুপগমবাঁদ অবলম্বন 
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করিয়া বিভিন্ন মতের উপন্যাস করিয়াছেন, এইরূপ বলিলে 
অসঙ্গত হইবে না। প্রশ্ন হইতে পারে যে, কি অভিগ্রায়ে 
ধধিগণ অভ্যুপগমবাদ্ অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন মত এচার 
করিলেন? সকলেই স্বকৃত দর্শনে শ্রুতিসিদ্ধ আত্মতত্বের 
উপদেশ করিলেন না কেন? খধিদের অভিপ্রায় ভীহ্বরাই 
বলিতে পারেন। শান্ত্র-তাৎপধ্য পর্যালোচনা করিলে যেরূপ 
বুঝিতে পার! যাঁষ, তাহাই সংক্ষেপে বল। যাইতেছে । প্রস্থ ন- 
ভেদ অবলম্বন করিয়! দর্শনশান্ত্র প্রণীত হইয়াছে। ইহ! 
পুর্ধবাচারধ্যদিগের সিদ্ধান্ত । ন্যায়ভ।ষ্যকার ভগবান বাৎস্তায়ন 
বলেন ও 
লক্গ ত্বক্মপাহীনা গ্বঘব্তন্বলললঘজন্‌ | জঁমআনৃধী- 
অঘারজ্ম সলাধীজু সমু ন্বানামনন্নী ল ল্মলি- 
হিব্যন্ী ছ্ছনি। ব্বলাননন্। ছাত্র নবী নিত্যাঃ 
ছন্দ-গত্থালাং সাযাক্লালন্ত্বন্কাঘী মভিক্ন্লী ; আাষাঁ 
্বত্বধীতিলান্লীঘিজী ন্যাঅলিত্া। লহ্ঘা: ছুহন্‌- 
পহ্যালা: বঁসযাহ্য: দহ! | বীমা গ্বঘব্ন্মন- 
মন্বযাত্মাননিত্ঘালাদলিঘ্ হ্সানু অীনলিমনঃ | 
নক্মান্‌ বসঘাহিলি: সার: ঘন সহসা | 
ইহার তাৎপর্য এই--প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, এ্রয়োজন 
প্রভৃতি যোলটী পদার্থ ন্যায়দর্শনে অঙ্গীকৃত হইয়াছে । 
তদ্দিষঘবে আপত্ভি হইতেছে যে, প্রমাণ ও গ্রমেয় পদার্থ অঙ্গী- 
কৃত হইলে সংশয়াদি পদার্থ পৃথক ভাবে বলিতে হয় না। 
কেননা, দংশয়াদি পদার্থ যথাসস্তব প্রমাণ পদার্থ ও প্রমেয় 
পদার্থের অন্তভূত, তদপেক্ষা অতিরিক্ত. নহে। সুতরাং 
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সংশয়ারদির পৃথকৃভাঁবে নির্দেশ কর! আবশ্যক হইতেছে না। 
এই আঁপভির সমীধান করিতে যাইয়া ভাষ্যকার বলিতেছেন 
যে, একথা! সত্য যে সংশয়াদি পদার্থ প্রমাণ ও গ্রমেয় পা 
খের অন্তর্গত। পরস্ত আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী ( বেদত্রয় ), বার্তা ও 
দণগ্ডনীতি এই চারিটা বিদ্য। গ্রাণীদিগের অনুগ্রহার্থ উপদিষ্ট 
হইয়াছে। বিগ্া-চতুটয়ের প্রস্থান অর্থাৎ এরতিপাদ্য বিষয় 
পুথক্‌ পৃথক্‌ ব| বিলক্ষণ অর্থাৎ বিভিন্নরূপ। ত্রয়ীবিদ্যার 
প্স্থান_-অগ্নিহোত্রাদি । বার্তাবিদ্যার প্রস্থান--হল শক- 
টাঁদি। দগুনীতিবিদ্যার প্রস্থান_-স্বামী অমাত্য *গ্রভৃতি। 
আব্বীক্ষিকী চতুর্থবিদ্যা, তাঁহার প্রস্থান সংশয়াদি । অতএব 
্রস্থান-ভেদ রক্ষার জন্য সংশয়াদি পদার্থের পৃথক্‌ পরিকীর্ভন 
আবশ্যক হুইতেছে। সংশয়াদি পদার্থ পৃথক ভাবে না! 
বলিলে ন্যায়বিদ্যার ন্যায়বিদ্যাত্ব থাকে ন।। উপনিষদের 
ন্যায় ন্যায়বিদ্যাও অধ্যাত্মবিদ্যামান্র হুইয়া পড়ে। পুজ্যপাদ 
ভগবান শঙ্করাচার্য্যের মতে কেবল ন্যায়দর্শন মাল্রই ন্যায়- 
বিদ্যা বা তর্কবিদ্য। নহে । "তাহার মতে কপিল কণাদ প্রভৃতি 
সকলেই তাঁফ্িক, স্ৃতরাং তাহাদের দর্শন সাধারণতঃ তর্ক- 
বিদ্য। হইলেও তাহাদের প্রস্থান ভেদের জন্য পুথক্‌ পুথক্‌ 
. দর্শনে পৃথক্‌ পুথক্‌ রীতি অবলম্িত হইয়াছে। তাহ। 
হইলেও মূল নিয়মের বিশেষ বৈলক্ষণ্য নাই । পদ্গিবলস্বামী 
বলিম্বাছেন যে, প্রাঁণীদ্িগের অন্ুুগ্রহের জন্য সমস্ত বিদ্যা] 
উপদিষ্ট হইয়াছে । প্রাণীদিগের বলিতে-_মনুষ্যদ্িগের, এই- 
রূপ অর্থ বুঝিতে হইবে । কেন না, বিদ্যার উপদেশ দ্বার! 
মনুষ্যেরাই অনুগূহীত হইয়া থাকে | তদ্দার! পশ্বাদি অগ্ধু- 
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গৃহীত হয় না তত্ত্বকৌমুদী গ্রন্থে বাঁচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন 
যে, লোকের ব্যুৎ্পাদনের জন্য শান্তর প্রণীত হইয়াছে । সমস্ত 
লো'ক সমান বুদ্ধিমান নহে । সমস্ত লোকের একরপ সামর্থ্য 
নাই একরূপ রুচি নাই। ঘাঁহা তীক্ষ বুদ্ধির বোধগম্য হইবে 
মন্দ বুদ্ধির পক্ষে তাহা বোধগম্য হয় না । যে বিষয়ে যুঁহার 
স্বভাবিক রুচি আছে অগ্লায়াসেই দে-_-সে বিষয় গ্রহণ করিতে 
পারে। অরুচিকর বিষয়ের অনুশীলন ব। তত্বনির্দারণ করা 
বড় সহজ কথ। নহে। লোকের উপকারার্থ খষিরা দর্শন 
প্রণয়ন কৃরিয়াছেন। উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে লোক 
ত্রিবিধ ইহাতে কোন বিবাদ নাই। স্থতরাং দয়ানু খধিগণ 
বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদিগবে বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন প্রণালীর 
দর্শনশান্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে--. 
আমিজাহ্নিমইল আব্লাত্যুলান্মগ্সল: | 

অর্থাৎ অধিকারি-ভেদে বিভিন্ন শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে। 
স্থধীগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমরা শান্ত্রকর্তাদের 
অভিপ্রায় বুঝিতে ন! পারিযা শান্তর সকলের পরস্পর বিরোধ 
বিবেচন। করিতেছি । এবং তন্মুলে শান্তে অনাস্থা স্থাপন 
করিয়া নিজের বিষ্যাবা! ও বুদ্ধিমত্তা খ্যাপন করিতেছি । 
সে যাহা হউক। প্রকৃত আত্মতত্ব অত্যন্ত গম্ভীর পরম , 
সুন্ষম। সহ্‌স! উহা! হৃদয়ঙ্গম হয় না। সুন্সম বিষয় বুঝিতে 
হইলে চিত্তের একাগ্রতা আবশ্যক । আমদের চিত্ত নানা 
বিষয়ে বিক্ষিপ্ত । সহসা সূদ্ষম বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতা 
অন্পাদনও সম্ভবপর নহে। প্রথম অধিকারীর পক্ষে 
অপেক্ষাকৃত স্থুল বিষয়ের উপদেশ প্রয়োজনীয়। দ্বিতল 

১৪ 


১০৬ চতুর্থ লেকৃচর। 


ও ভ্রিতল[দিতে আরোহণ করিতে হইলে যেমন মোপান- 
পরম্পরার সাহাষ্য লইতে হয়, পরম সুষ্ছন আগ্বতত্ব অব্গত 
হইতে হইলেও সেইরূপ স্থুল বিষয়ের সাহাধ্য লইতে হয়। 
অর্থাৎ প্রথমত স্থুলভাবে আত্মতত্ব অবগত হইয়া ক্রমে 
সুন্মৃতম আত্মতত্বে উপনীত হইতে হয়। সাংসারিক নাঁনা 
বিষয়ে চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাঁকিলেও কোন স্থুল বিষয়ে চিত্তের 
সমাধান নিতান্ত ছুফ্ষর নহে। কাঁশাতুর ব্যক্তির কাঁমিনীতে 
চিত্ত সমাধান, ইঘুকারের ইযু নির্্মীণে চিত্ত সমাধান গ্রভৃতি 
ইহার দৃষ্টাস্ত। অপরাপর বহিধ্ষয় পরিত্যাগ করিয়া 
সহসা সুক্ষাতম আত্মতত্বে চিত্ত সমাধান করা যেমন 
হুঃসম্পদ্ধি, স্থুল আত্মতত্বে চিত্ত লয়াধান করা৷ তত ছুঃসম্পা দ্য 
নহে। .এইজন্য ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে প্রথম ভূমিতে ব। 
প্রথমাবস্থাতে অর্থাৎ প্রথমাধিকারীর জন্য অপেক্ষাকৃত স্থুল- 
ভাবে আত্মতত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে বা আত্মার অনুমান করা 
হইয়াছে। পণ্ডিত, মূর্খ, বাঁল, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, সকলেই বিবে- 
চন! করে যে, আত্মার জ্ঞান আছে, ইচ্ছ। আছে, যত্ব আছে, সুখ 
আছে, ছুঃংখ আছে, কর্তৃত্ব আছে, ভোক্তত্ব আছে। অর্থাৎ 
'আত্ম।জানিয়। শুনিয়া ইচ্ছ৷ পূর্বক যত্ব করিয়|. কর্মের অনু- 
ষ্ঠান করে এবং অনুষ্ঠিত কর্মের ফলভোগ করে। কৃষি ও 
রাঁজসেবাদির অনুষ্ঠান করিয়া তাহার ফলভোগ করা, ভোজন 
করিয়া তৃপ্তি লাভ করা গ্রভৃতি ইহার নিদর্শন বূপে উল্লেখ 
করিতে পারা যাঁয়। সচরাচর সকলে দেহকে আত্মা বলিয়া 
জানে। দেহাঁতিরিক্ত আত্মা আছে, এ বিশ্বাস অতি অন্প 
লোকের দেখিতে পাওয়। ষায়। ধীঁহারা শাস্ত্রের অনুশীলন 
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করেন-__ীঁহাঁরা পরীক্ষক অর্থাৎ যুক্তি দ্বারা পদার্থ নির্ণয় 
করেন, তাহার! দেহের অতিরিক্ত আত্ম! স্বীকার করেন বটে । 
পরন্ত সাধারণ লোকে দেহকেই আত্মা বলিয়া বিবেচনা 
করে। পরীক্ষকগণ যুক্তি দ্বারা দেহাঁতিরিক্ত - আত্মার 
অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিলেও হারা ও দ্েহাত্-বুদ্ধি একেধরে 
পরিত্যাগ করিতে পাঁরেন না। আমি দুর্বল হইতেছি, 
আমি কৃশ হইতেছি, ইত্যাদি অনুভব তীহাদিগকেও ভ্রমের 
দিগে অখ্রপর করে। তাহারাও এরূপ বলিয়। থাকেন। 
পুজ্যপাদ দাঁচস্পতি মিশ্র ভামতী গ্রন্থে বলিয়াছেন-_ 

দবীন্বজাথাঁ ভ্বব্লি জপ্রা ল জীনিজ্ালাম্‌ | ঘহীন্বজা- 

ক্মদি স্তি অন্ন ল জীন্দববালান্মললিবন্তীন্দী। 

অর্থাৎ বাল শরীরের ও বৃদ্ধ শরীরের ভেদ থাঁকিলেও 
'সেই আমি” এইরূপে অভেদে আত্মার অনুভব হইতেছে, ইহা 
পরীক্ষকদিগের কথা । ইহা লৌকিকদিগের কথা নহে, 
লৌকিকের। দ্েহকেই আত্মা বলিয়া জানে | ব্যবহারকালে 
পরীক্ষকেরাও লোক সামান্য অতিক্রম করিতে পারেন ন1। 
অর্থাৎ পরীক্ষক্দিগের ব্যবহারও লৌকিকদিগের ন্যায়। 
অন্যক্রও উক্ত হইয়াছে-_ 

" আাদ্নঘিন্না্মা! স্বজন জগ্রঅন্লি ন দলিসন্মাহঃ | 

ধাহারা শাস্ত্র চিন্তা করেন, তীঁহারা এইরূপ বলিয়া 
থাকেন । প্রতিপত্ত।র। অর্থাৎ সাধারণ লোকে এরূপ বলে না। 
এ অবস্থায় একেবারে বেদান্তানুমত পরম-সুক্মম আত্মতত্বের 
- উপদেশ গ্রদান করিলে তাহ। কোন কা্ধযকর হইবে না, উষর 
ভূমিতে পতিত জল বিন্দুর ন্যায় এ উপদেশ ব্যর্থ হইবে। 


১০৮ চতুর্থ লেক্চর | 

আত্ম! এক ও অদ্বিতীয়, আত্মা নিত্য চৈতন্য স্বরূপ! জ্ঞান 
আঁকার ধর্ম নহে, আত্মা জ্ঞান স্বরূপ । গ্ৃখ ছুঃখ ইচ্ছ। দ্বেষ এ 
সমস্ত আত্মার ধণ্দ নহে, আতা। কর্তা নহে, আত্মা! ভোক্ত। নহে, 
ইহাই বেদান্তের উপদেশ । যাহার! দেহকে আত্মা বলিয়। 
বিবেচনা করে, তাহাদের অন্তঃকরণে এ সকল উপদেশ 
গ্রবেশলাভ করিতে পারে ন। | কার্যকর হওয়। ত দূরের কথ।। 
বরং তাহার! তাঁদৃশ উপদেশ গশুনিয়! চমৎকৃত ও বিস্মিত 
হইবে এবং উপদেষ্টার প্রতি অনাস্থ। স্থাপন করিবে, তাহার 
কথা বিশ্বাস করিতে পারিবে না। যে বাঁলক সামান্য সামান্য 
যোগ বিয়োগে অভ্যস্ত নহে, তাহার গিকট অব্যক্ত রাশির 
জটিল অঙ্ক উপস্থিত করিলে সে কিছুতেই তাহা হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারিবে না। যাঁহার৷ দেহকে আত্মা বলিয়া বিবেচন। 
করে, তাহাদিগকে প্রথমত-_আত্ম। দেহ নহে, দেহ হইতে 
অতিরিক্ত পদার্থ, এই কথাই উত্তমরূপে বুঝাইয়! দেওয়। 
উচিত। জ্ঞান, হৃখ, ছুঃখ, কর্তৃত্ব, তোক্তুত্ব আত্মার 
আছে, ইহা যাহাদের * দৃঢ়বিশ্বাস, তাহাদের সংবন্ধে 
দ্েহাঁতিরিক্ত আত্মার প্রথম উপদেশ দিবার সময়ে 
তাহাদের তাদৃশ বিশ্বীসের উপর হস্তক্ষেগ করা উচিত 
নহে । তাহারা আত্মাকে স্থখী হুঃখী কর্তা 'ভৌ্তা 
বলিয়া বিবেচনা! করিতেছে, তাহাদিগকে তাহা কক্িতে 
দেওয়া উচিত। তাহার। আত্মাকে কর্তা ভোক্ত! স্কৃখী 
ছুঃখী বিবচনা করিতেছে করুক। পরস্ত আত! কর্তা 
ভোক্তা স্বথী ছুঃখী হইলেও আত্ম। দেহ নহে, স্থথী ছুঃখী 
কর্ভা ভোক্তা হইলেও আত্মা দেহ হইতে অতিরিক্ত পদার্ণ, 
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এই” টুক্ুই প্রথমত তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া ও 
রুখিতে দেওয়া উচিত। ন্যায়দর্শনে এবং বৈশেধিকদর্শনে 
তাহাই কর! হইয়াছে । আত্মা কর্তী ভোক্তা! সুখী দুঃখী 
এ সমস্ত ক্দীকার করিয়া তথাঁবিধ আঁতা। দেহ নহে দ্রেহ 
হুইতে অতিরিক্ত পদার্থ, ন্যায় ও বৈশেধিকদর্শনে এতাঁপশ্বা্র 
বুঝাইয়। দেওয়৷ হুইয়াছে। সাংখ্য প্রবচন ভাষ্যে পূজ্যগদ 
বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন-- 

ন্সাঘলঈইমিজাধ্যাঁ সি স্ত্বিতজ্যাহাব্রনার্নী ইন্কাবি- 

লালনিনলীলারলা সগজধ্বুলিজ্াযালন্বলাদিন: | ঘন্গা্া 

দহলভুত্বী সনজ্ঞাঘষানানূ। 

ইহার তাৎপর্য্য এই, এককালে পরম সুন্সম আত্মাতত্বে 
প্রবেশ সম্ভবপর নহে। এই জন্য লোক সিদ্ধ__আঁত্বার 
নানা, স্থখিত্ব, ছুঃখিত্বাদির খগ্ুন না করিয়া লোক-সিদ্ধ 
সুখ ভুঃখাদির অনুবাদ পুর্ব্বক ন্যায় ও বৈশেধষিক দর্শনে 
কেবল দেহাঁদি হইতে পৃথগ্ভাবে আত্মার অনুমান করা 
হুইয়াছে। অর্থাৎ আত্ম। দেহ ও ইক্জিিয় হইতে পৃথক্‌, এই 
মাত্র বুঝাইয়৷ দেওয়! হইয়াছে । ইহ! আত্মতত্ব অবগতির 
প্রথম ভূমি বা গ্রথম অবস্থা। আত্মা দেহার্দি হইতে 
পৃথগৃভৃত পদীর্থ, ইহ! উত্তমরূপে বুঝিতে পাঁরিলে বহিযমুর্খ 
অন্তঃকরণ কিয়ৎপরিমাণে অন্তমূ্থ হয়। এবং অর্তঃকরণের 
সমাধানও কিয়ৎপরিমাঁণে দম্পন হয়। তখন প্রকৃত পক্ষে 
আত্মান্থখী বা দুঃখী নহে, ইহ বুঝাইয়। দেওয়া। অপেক্ষাকৃত 
সহজ দাঁধ্য হইয়া উঠে। হইয়াছেও তাহাই । ন্যাষ ও বৈশেষিক 
দর্শনকর্তীরা আত্মা দেহাদি নহে আত! দ্বেহাদি হইতে ভিন্ন 
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পদার্থ ইহা বুঝাইয়া দিলে-_বস্তগত্যা আত্মার সুখ, ছুঃখ, জ্ঞান 
ও কর্তৃত্ব নাই, সাখ্য ও পাতগ্রল দর্শনে ইহা বুঝ।ইয়া দেওয়া 
হইয়াছে। বুঝাই! দেওয়। হইয্বাছে যে, সখ, দুঃখ ও বর্তৃতাদি 
বুদ্ধির ধর্মী। অসঙ্গ আত্ম! বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিশ্বিত হয় বলিয়া 
আত্মার স্বখ ছুঃখাদি বোধ হয় । মলিনদর্পণে মুখ প্রতিবিশ্মিত 
হইলে দর্পণগত মালিন্য যেমন মুখে গ্রতীয়মান হয়, সেইরূপ 
বুদ্ধিগত সৃখছুঃখাদি বুদ্ধি-প্রতাবিম্বিত আত্মাতে প্রতীয়মান 
হয়। এ গ্রতীতি ভ্রান্তি মাত্র। আত্মা অসঙ্গ, জ্ঞান স্থখাদি 
আত্মার ধর্ম নহে, আত্ম! নিত্য-জ্ঞানন্বরূপ, আত্ম কর্তা নহে, 
আত্মার সংবন্ধে এই সকল সুগ্ষতত্ব সাংখ্যাদি দর্শনে বুঝা- 
ইয়া দেওয়া হইয়াছে । কিন্তু আত্মার নানাত্ব অর্থাৎ দেহভেদে 
আত্মার ভেদ এবং আত্মার ভোক্ত্ব, লোকসিদ্ধ এইসকল 
বিষয় সাংখ্যাদি দর্শনেও স্বীকার করা হইয়াছে । ইহা! আত্ম- 
তত্ব অবগতির দ্বিতীয় অবস্থা । স্থতরাং সাংখ্যাদি দর্শনোক্ত 
আত্মতত্ মধ্যমাধিকারীর অধিগম্য । উক্তরূপে সুক্ষ আত্মতত্ব 
অধিগত হইলে সুন্ষমতম রা পরম সূক্ষ্ম আত্মতত্ব উপ- 
দেশ করিবার ম্থযোগ উপস্থিত হয়। বেদান্ত দর্শনে 
সেই পরম সূন্মা আত্ম তত্বের উপদেশ প্রদত্ত হুইয়াছে। 
বেদান্ত দর্শনে বুঝইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আত! 
দেহ-ভেদে ভিন্ন নহে। আত্মা এক ও অদ্বিতীয়। 
আত্ম। তোক্ত। নহে। আত্ম! ভোগের সাক্ষী । আত্মার ভেদ 
ও"ভোগ উপাধিক মাত্র। ইহা আত্মতত্ব অবগতির তৃতীয় 
ভূমি বা.চরম অবস্থ!। স্থতরাং বেদাস্ত দর্শনে উপদিষ্ট 
আত্মতত উততমাধিকারীর সমধিগম্য । পরম সুষম বা দুল 
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বিষয় বুঝাইতে হইলে প্রথমত স্থুল বিষয় প্রদর্শন পুর্ব্বক 
ক্রমে সুষ্ষম বিষয় ব1 প্রকৃত বিষয়ের প্রদর্শন করিতে হয়। 
ইহার দৃষটান্তস্ছলে অরুদ্ধতী-দর্শন-ন্য।য়ের উল্লেখ করিতে 
পারা যায়। সগ্ধিমগ্ুলের নিকটবর্তী কোন সৃষ্গগুতম তারার 
নাম অকুদ্ধতী। কোন ব্যক্তিকে অরুদ্ধতী দেখাইতে হইলে 
প্রথমত অরুদ্ধতী দেখাইলে দ্র্টা অরুন্ধতী দেখিতে পায় ন|। 
কারণ, অরুত্ধতী অতি সূঙ্গম তারা । সহসা দ্রষ্টা তাহা লক্ষ্য 
করিতে সক্ষম হয় না। সেইজন্য অভিজ্ঞ দর্শঘিতা প্রথমত 
প্রকৃত অরুদ্ধতীকে ন। দেখাইয়া অরুন্ধতীর নিকটস্থ কোন 
সুক্কুতার। অরুন্ধতী রূপে দেখাইয়! দেন্‌। দ্রফা এ তারাটী 
দেখিলে দর্শয্রিতা বলেন বে, তুমি যে তারাটী দেখিলে, উহা 
প্রকৃত পক্ষে অরুন্ধতী নহে। এ দেখ, এ তারাটীর নিকট 
অপর যে সুন্ম তারাটা দেখ! যাইতেছে, উহাই অরুদ্ধতী। 
ডরষ্টা এ তারাটা দেখিলে তৎসমীপস্থ অপর একটা সৃক্ষাতর 
তার। দেখান হয়। এইরূপে সর্ধবশেষে যে সুক্ষমতম তারাটী 
দেখান হয়, তাহাই প্রকৃত অরুন্ধতী । প্রস্তাবিত স্থলেও 
এরূপ বুঝিতে হইবে। যিনি আত্মতত্ব অবগত নহেন, নৈয়।- 
মিক ও বৈশেষিক আচার্ধ্যগণ উহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, 
আত্ম! দেহাদি নহে--আত্ম! দেহাঁদি হইতে অতিরিক্ত, আত্মা 
দেহভেদে ভিন্ন ভিন্ন, আত্ম! জ্ঞ।ন স্ুখাদির আশ্রয়, আত্মা কর্তা 
' ও ভোক্তা । আত! দেহাদি ভিন্ন ইহ! বুখিতে পারিলে, বোদ্ধ! 
কিয়ৎপরিমাণে সূক্ষ্ম আত্মতত্ব অবগত হুইলেন, সন্দেহ নাই। 
কেন না, আত্মা দ্েহাদি হইতে ভিন্ন, এতাদৃশ আত্মজ্ঞান 
মেটামোটি বা স্থুল ভাবাপূন্ন হইলেও দেহাত্মবাদ অপেক্ষা 
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সুষ্ষম, তদ্দিষয়ে বিবাদ হইতে পারে না| তাদৃশ আত্মতত্ব' অব- 
গত্ব হইলে সাংখ্য ও পাতগ্রল আচার্ধ্যগণ বুঝাইয়! দ্রিলেন ঘে, 
আত্মা! দেহাঁদি হইতে অতিরিক্ত ও দেহভেদে ভিন্ন ভিন্ন: ও 
ভোক্তা বটে ।. পরন্ত আত্মা কর্তা নহে, আত। জ্ঞান স্বখাদির 
আত্রয় নহে, আত্ম নিত্যজ্ঞান স্বরূপ | সাংখ্য এবং গাতিষ্ভীল” - 
আচার্ধ্যগণ যে আত্মতত্ব বুঝাইয়া দিলেন, তাহা সম্যকৃরূ্তপ 
অবগত হইবার পর বেদাঁন্তী আঁচার্ধ্যগণ বুঝাইয়া দিলেন যে, 
আঁকা. দেহভেদে ভিন্ন নহে-_আত্মা। এক ও অদ্বিতীয়, আত 
তোক্ত নহে, আত্মা ভোগসাক্ষী ইত্যাদি। পরম সুক্ষ আত্ম- 
তত্ব সহসা অবগত হওয়! ছুঃসাধ্য বলিয়া প্রকৃত আত্মতত্ব 
বুঝাঁইবাঁর জন্য তৈভ্তিরীয় উপনিষদে-_অন্নময়, গ্রাপয়ম, 
মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় নামে পাঁচটা কোশ কক্গিত 
হুইয়াছে। কোশ যেমন অসির আচ্ছাদ্ক, ইহারাও সেইরূপ 
প্রকৃত আত্মতত্বের আচ্ছাদক হয় বলিয! ইহারা কোপন্ধূপে 
রুখিত হইয়াছে । 

“ আপতি হইতে পারে যে, অন্নময়াদি পঞ্চকোশ যি জীন 
তিত্বের আচ্ছাঁদক হয়ঃ তবে তাহাদের সাহায্যে আত্মতত্বের 
অবগতি হইবে ইহা অসম্ভব | ইহার উত্তরে বক্তব্য এই: যে, 
সচরাচর আচ্ছাদকের সাহায্যে আচ্ছাদ্যের অবগতি দেখিতে 
গাওয়া যায় ন। সত্য, পরস্ত স্থলবিশেষে আচ্ছাদকের সাহাধ্যে 
আচ্ছাগ্তের অবগতি দেখিতে পাওয়া! যায়। সৈনিক পরিবেষ্টিত 
'াঁজা বা সেনাপতি সৈনিক দ্বারা আচ্ছাগ্ত হইলেও -এঁ দৈনি- 
কর সাহায্যে তাহার অবর্গতি হয়। কচ-সমাচ্ছাদিত. চিন্র 
আচ্ছাদক'কাঁচের সাহায্যে দৃষ্টিগোচর হয় চিত্র 'অনযবস্ত 
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দ্বারা, আচ্ছাদিত থাকিলে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। উপ- 
মেত্র বা.চসমা অক্ষরের আচ্ছাদক হইলেও তাহার সাহায্যেই 
অক্ষর পরিদৃষ হয়। প্রখরতর সূর্য্যের দিকে দৃষ্ঠিনিক্গেপ 
করিতে পারা ঘাঁয় না। কিন্তু একখানি কাঁচের .একদিকে 
মসী'লেপন করিয়! তাহা চক্ষুর নিকট ধরিলে তত্দাঁরা, সূর্য্য 
আচ্ছাদিত হয় সত্য, পরস্ত এ কাচখণ্ডের সাহায্যেই যথীযথ- 
রূপে সূর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র কাচ খগুদারা বিস্তৃত 
সূ্ধ্যমগলের আচ্ছাদন অসম্ভব বটে। কিস্ত দ্রফ্টার নয়নপথ 
আচ্ছন্ন হইলেই সূর্য্য আচ্ছাদিত হইল বলিয়া! লোকে বিবেচনা , 
করে মেঘমণ্ুল সূর্যকে আচ্ছাদন করিয়াছে, ইহা! সকলেই 
বলিয়! থাকেন্‌। সেন্ছলেও অল্প মেঘ অনেক যোজন বিস্তীর্ণ 
সূর্যমণ্ডলের আচ্ছাদন করে না। দ্রষ্টার নয়নপথ আচ্ছাদন 
করে মাত্র |: হস্তামলক বলিয়াছেন, 

্ ঘনজ্ছলভ্ুডিঘনক্ছন্নলঙ্ 
অগা লিম্ঘ,ম ল্য ক্বানিনুক্ক: | 
“অর্থাৎ মেঘদ্বারা দ্র্টার দৃষ্টি অর্থাৎ চক্ষু আচ্ছাদিত 
হুইলে মু্ব্যক্তি বিবেচনা করে যে, মেঘদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়। 
সুর্ধ্য নিম্পুভ হুইয়াছে। মে যাহা হউক | কোন কৌন জীচ্ছা- 
দক আচ্ছাগ্তের অবগতির সাহায্য, করে তাহা অস্বীকাঁর 
করিতে পার! যাঁয় না। প্রকৃত পক্ষে অন্নমযাদি.কোশ আতা! 
মহে।. অথচ সচরাচর লোকে তাহাদ্িগকেই' আত্মা বলিখ 
ধিবেচনা, করে| এইজন্য. উহ্ারা আত্মতত্বের আচ্ছাদক'। 
উহাদের 'অনাত্মত্ব নিশ্চয় হইলে আত্মা তদতিরিক্ত: ইহা 
: খুঝিতে পারা যাঁয়। এইরূপে অন্মময়াদি কোশের- নাহয় 
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১১৪ চতুর্থ লেকৃচর | 
প্রকৃত আতুতত্বের অধিগতি হইয়া থাকে । আত! নিবিশেষ-| 
আত্মা সর্বত্র অবস্থিত হইলেও বস্ত,গত্যা নিবিশেষ বলিয়া 
সহসা আত্মার উপলব্ধি হয় না। ইহাও বিবেচনা করা 
উচিত যে, বৎকালে চন্দ্র ও সুর্য্যের গ্রহণ হয়, তখন রানুর 
উপল্দ্ধি হয়।. চন্দ্রার্কবিশিষ$ সংবন্ধই যেমন  রাহুর 
উপলব্ধির হেতু, সেইরূপ অন্তঃকরণরূপ. গুহা-দংবন্ধ 
ত্রন্মের উপলদ্ধির হেতু । বিশেষ সংবদ্ধ না হইলে 
নিধিশেষ বস্তর উপলব্ধি হইতে পাঁরে না। অন্তঃকরণ- 
, বৃত্তিগত প্রতিবিদ্ের সাহায্যে আত্মার উপলব্ধি হুইয়। 
থাকেন) বস্তগত্যা পঞ্চকোশ সাক্ষাৎ সংবন্ধে আত্মার 
অবগতির হেতু নহে। কিন্ত পঞ্চফোশের বিবেক দ্বার অর্থাৎ 
পরঞ্চকোশের অনাত্বত্ব নিশ্চয় বারা আত্মার অবগতি ' সম্পন্ন 
হয়। ইহা পুর্বে বলিয়াছি। তৈততিরীয় উপনিষদের.ভাঁষ্য 
কার ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য বলেন প্র 
. শ্সপ্নলসাহিষ্য : ক্সালনলযানীক্য. ক্সানকতীএক্রন্লহন 
রস্থা নিহাযা গল্মমাঝজীন বিহঘিদ্ব আাক্লঅব্যাক্সন- 
অস্ত্ীক্াদনযনলালনন্তস্সীকুলবিন্তুদীজবহানল ররর, ৃ 
সহ্বীনি | 
অনেক তুষ ও কৌদ্রধের বিভুখীকরণ দ্বারা যেমন তুল 
প্রদশিত হয়, সেইরূপ অবিদ্যাকুত পঞ্চকোশের অপনয়ন দ্বার। 
আত্ম! প্রদর্শিত হয় । বিদ্যা দ্বার! প্রত্যগাত্মরূপে সর্ববতো'ভাবে 
অন্তরতম ত্রদ্গ গ্রদর্শন করাইবার জন্য শাস্ত্র অপনেতব্য পঞ্চ- 
কৌশের অবতারণা করিয়াছেন । পঞ্চকোঁশের মধ্যে অন্ত 
অপেক্ষা গ্রাণ্ময, গাঁণময় অপেক্ষা মনো ময়, মনো ময় অপেক্ষা 
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বিজ্ঞানময় 'ওবিজ্ঞানময় অপেক্ষা আনন্দময় অন্তরতম অর্থাৎ 
সৃক্ষ্ম। পঞ্চকোশের সাহায্যে ব্র্মের সামান্যরূপ উপলদ্ধি 
. হইলে পঞ্চকোশের বিবেক।রা প্রত্যাগাত্মরূপে ব্রক্গের উপ- 
লব্ধি-সম্পন্ন হয় । বাছল্যভযষে পঞ্চকোশের বিবেকের প্রণালী 
প্রদর্শিত হইল না। বুদ্ধি-প্রতিবিদ্িত চৈতন্য বুদ্ধির সমানাঁ- . 
কারে উপলব্ধ হুয় বটে, পর্ত বুদ্ধি প্রকাশ্য, চৈতন্য প্রকাশক, 
এইরূপে বিবেক করিতে পারিলে প্রকৃত আত্মতত্বের উপলদ্ধি 
হইতে পারে। যেমন প্রজ্জ্বলিত কান্ঠ আপাতত অগ্নি বলিয় 
বোধ হয়, পরস্ত কাষ্ঠ অগ্নি নহে, কেন না কাঁষ্ঠ দাহা, অগ্নি 
দাহক। যাহা কাঁষ্ঠের দাহক, তাহাই প্রকৃত অগ্নি। সেইরূপ 
_ চৈতন্য-প্রদীপ্ত বুদ্ধিও চেতন বা আত্মা! বলিয়া বোধ হয় বটে, 
_ কিন্তু বুদ্ধি গ্রকাশ্য, আত্ম! প্রকাশক | যাহা বুদ্ধির প্রকাঁশক, . 

তাহাই প্রকৃত আত্মা । স্ুধীগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, 
পঞ্চকোশের সাহায্যে, কথিত মোটামোটি ভাবে আত্মার 
উপলদ্ধি হইলেও পঞ্চকোশের অপনয়ন দ্বারাই একৃত 
পক্ষে আত্মতত্বের উপলব্ধি হয়। . পঞ্চকোশ একৃত আত্ম- 
তত্বের পমাচ্ছাদক বলিয়। শাস্ত্রে উহ! গহানূপে কথিত 

| হইয়াছে। পঞ্চকোশ বিবেককার বলেন 


দ্বাস্থিন লন্ক অন্মনূ্‌ নবনীকঘবিজার! । 
 শ্বীন্বু' মন্দা নন: জীমমদস্্ মবিনিদ্যনী । 


-পর্ধকোশ বিবেক দ্বার! গুহানিহিত বর্ষ বুঝিতে পারা 
য়, এই জন্য পঞ্চকোশ বিবেক করা যাইতেছে । পঞ্চ- 
নি একীভূত হইয়া ব্রহ্ম প্রতিভাত হন্‌। : পঞ্চ- 
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কোঁশকে ব্রঙ্গ হইতে পুথগ্ভাবে বিবেচনা করিতে পাঁরিলে 
ব্রঙ্গই প্রত্যগাত্ব। রূপে প্রতিভাত হন্‌। 

আর একটী বিষয় আলোচনা করা উচিত বোধ হুইতেছে। 
ন্যায়াদি দর্শনে অন্যান্য পদ্দার্থ বিষয়ক উপদেশ অধিক পরি” 
শানে প্রদত্ত হইয়াছে । আত্মাও একটা পদার্থ, এই হিসাঁবে 
আত্মার বিষয়েও উপদেশ দেওয়। হইয়াছে । সাংখ্যদর্শনে 
প্রক্কৃতি সংন্ধান্ত কথাই অধিক। পাঁতগ্জল দর্শগে প্রধানত 
যোগের বিষয় বল! হইয়াছে । একমাত্র বেদান্তদর্শনে বিশেষ 
ভাবে আত্মতত্ পর্য্যালোচিত হইয়াছে । বেদাস্তদর্শনে যথেষ্ট 
যুক্তি থাকিলেও বেদান্তদর্শন প্রধানত শ্রতিসুলক স্থতরাং 
অপরাপর দর্শন অপেক্ষা প্রবল | অতএব বুঝা যাইতেছে যে, 
ন্যায় বৈশেষিক দর্শনানুমত আত্মার নীনাত্ব ও গুণাশ্রয়ত্বাদি 
এখং দাংখ্যাদ্যন্ুমত আত্বার ভোকুত্ব ও নানাত্ব বেদাত্ত- 
দর্শন দ্বার! বাধিত হইবে । কারণ, বিরৌধ স্থলে প্রবল প্রমাণ 
ছুর্ব্বল প্রমাণের বাঁধক হইয়া থাকে | সুতরাং পরস্পর বিরোধ 
হুয় বলিয়া কোন দর্শনই, প্রমাণ হইতে পাঁরে না-_সমস্ত 
দর্শন অপ্রমাঁণ হইবে, ইহা! বল। খাইতে পারে না। তবে 
বেদান্ত দর্শন কর্তৃক বাধিত হয় বলিয়। ন্যায়াদি দর্শনের 
অপ্রমাণ্য হইবার আঁপর্ভি হইতে পারে বটে। কিন্তু এ 
আপত্তিও সমীচীন বল| খাইতৈ পাঁরে না| কেন সমীচীন 
বল! যাইতে পারে না, তাহার আঁলোচন! করা যাইতেছে। 
পুর্ববাচার্ধ্যগণ ধলিয়াছেন-- 

অল্জহ: মজ্হ: ব সন্হার্থ: | 
অর্থাৎ যে অর্থে শব্দের তাঁৎপরধ্য, উহাই শব্দের অর্থ । 
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আত! দেহাঁদি হইতে অতিরিক্ত, ইহা প্রতিপন্ন করাই ম্যায় ও 
বৈশেধিকদর্শনের যুখ্য উদ্দেশ্য । আত্মার দেহাতিরিক্তত্বই 
ম্যায়াদিদর্শনের তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত অর্থ। তদংশে কোনরূপ 
বিরোধ ব| বাঁধা নাই। আত্মার গুণাশ্রয়ত্ব-ন্যায়াদি দর্শনের 
তাতপর্ধ্য-ব্ষিয়ীভূত অর্থ নহে, উহ! লোকসিদ্ধের অনুবাদ 
মাত্র। আত্মার অপঙ্গত্র নিগুণত্ব ও চৈতন্যরূপত্ব গতি" 
পাদন সাংখ্য ও গাতঞ্জল দর্শনের তাৎপর্্য-বিষয়ীডূত 
অর্থ। তদংশে বেদান্তদর্শনের সহিত কিছুমাত্র বিরোধ নাই। 
আত্মার নানাত্ব ও ভোক্ত্ত্ব সাংখ্যাদি দর্শনের তীৎপর্ষ্য- 
বিষয়ীভূত অর্থ নহে, উহ! লোক প্রসিদ্ধির অনুবাদ মান্র। 
উহ! বাঁধিত হইলেও শীস্ত্রের অপ্রামাণ্য বল যাইতে পারে 
মা। প্রশ্ন হইতে পারে যে, আমর নানাত্ব প্রভৃতি সংখ্যাদি 
শান্তর তাৎপর্য বিষয় নহে, ইহা স্থির করিবার উপাঁয় কি? 
উপায় অআছে। একটা হ্যায় আছে যে. 
জ্সলল্যন্বক্স? শল্হাপ্রঃ [ 

অন্যরূপে যাহার লাভ হ্যু না তাহাই শব্দের অর্থ। 
আত্মার নানাত্ব, জ্ঞানাদিগুণাশ্রয়ত্ব ও তোক্তুত্ব প্রভৃতি 
লোক দিদ্ধ। আত্মার দেহাদিভিন্নত্ব ও নিগুণত্বাদি লোক- 
সিদ্ধ নহে। এই জন্য বুঝিতে পার! যাঁয় যে, যাহা লোক 
দিদ্ধ নহে, তাহাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত অর্থ। যাহা 
লোক দিদ্ধ, তাহ! শাস্ত্রের তাৎপর্য্য-বিষয় নহে, উহা! লোৌক- 
সিদ্ধের অনুবাদ মাত্র। যাহা সমস্ত লোকের স্ুবিদিত, 
শাস্ত্রে তাহার বুযুৎপাঁদন নিগ্রয়েজন । পুজ্যপাদ বাচস্পতি 
গি্ বলিয়াছেন-- 
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মহা জীজঘিত্বলাহ্লৃত্যর ক্ষত লহুদনাইল দমিমাহুললন্তীনি। 
ভেদ-_শাস্ত্র দ্বারা প্রতিপাদিত হওয়ার যোগ্য নহে। 
কেন না, ভেদ-_লোকসিদ্ধ। লোকসিদ্ধ ভেদের নিষেধ দ্বারা 
অভেদই শাস্ত্-গ্রতিপাগ্ভ হওয়া উচিত। বিজ্ঞানভিস্ষু বলেন 
যে, স্নীনাত্বাদি ব্যবহারিক, আঁর একাত্্য পাঁরমার্থিক | 
ন্যায়াদি শাস্ত্রের তত্বজ্ঞান__ব্যবহারিক তত্বজ্ঞান। উন 
অপর বৈরাগ্য দ্বার মুক্তির উপযোগী বটে। বিজ্ঞানামৃত 
ভাষ্যে দর্শন সকলের অবিরোধ সমর্থিত হুইয়ছে। বাহুল্য 
ভয়ে তাহা প্রদর্শিত হইল না । উদয়নাচার্ধ্য আত্মতত্ব বিবেক 
গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ববোধক শ্রুতির তাৎ- 
পর্য্য এই যে, মুমুক্ষুরা নিশরুপঞ্চরূপে আত্মাকে জানিবে। 
একমাত্র আত্মার জ্ঞান অপবর্গ সাধন, ইহাই অদ্বৈত শ্রুতির 
তাৎপর্য । একমাত্র আত্মাই উপাদেয়, ইহাই আত্ম শ্রুতির 
তাৎপর্য । প্রকৃত্যাদি বোধক শ্রুতির ও তন্মুলক সাংখ্যাদি 
দর্শনের তাঁৎপর্য্য-বিষয়ীভূত অর্থ__প্রকৃত্যাদির উপাসনা । সে 
যাহা হউক্‌। 
যে জন্য অপরাঁপর দর্শনে অযথার্থ মত সম্িবিষ্ট হইয়াছে, 
তাহা পূর্বে বলিয়াছি। তীহারা অথার্থ মত সন্নিবিষ 
করিয়! লোকের অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন, একথা বলিলে 
অপরাধী হইতে হইবে! আত্মার উপাপক তাদৃশ অযথার্থ 
বিষয়ে লব্ধপদ হইতে পারিলেই ক্রমে যথার্থ বিষয় তাহার 
গোচরীস্ভূত হইবে । ইহার দৃষ্টান্ত স্থলে রেখা রূপ অযথার্থ 
অক্ষর দ্বারা যথার্থ অক্ষরের অধিগতির উল্লেখ কর! যাইতে 
পারে। রেখ! বস্তগত্য। অক্ষর নহে, পরস্ত তদ্দারা প্ররুত 
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অক্ষরের অধিগতি হইয়! থাকে । সংবাদি-ভ্রমের কথাও 
উল্লেখ যোগ্য ৷ সংবাদি-ভ্রমের বিষয় যথাস্থানে বলা হইয়াছে, 
স্থধীগণ এস্থলে তাহ। স্মরণ করিবেন। তাঁৎুপর্ব্য-বিষয় 
অর্থ বাধিত না হইলেই গ্রাঙাণ্য অব্যাহত থাকে, ইহাতে 
পূর্ববাচারধ্যগণের মত তেদ নাই। শব্দকৌত্ত্রত গ্রন্থে ভট্টোজী 
দীক্ষিত বলেন যে-_ 
লান্মশবনিনযালাপান্ব দালাব্মমূ। 
যাহার তাৎপর্ধ্য-বিষয়ীভূত অর্থের বাধ! নাই, তাহা গ্রমাণ 
বলয়া পরিগণিত হইবে। ইহা সর্ববতন্ত্র-সিদ্ধান্ত বলিলে 
অনঙ্গত হইবে না । ইহা অস্বীকার করিলে বেদেক্ত অর্থ- 
বাদের প্রামাণ্য দুল্লভ হইয়ী পড়ে । অর্থবাদের যথাশ্রন্ত অর্থ 
বাধিত হইলেও তাৎপর্য্য-বিষয় অর্থ বাধিত নহে। এই 
জন্য অর্থবাঁদ গ্রমাণ। পঞ্চকোশাবতরণ-ন্যা য় প্রস্ৃতির প্রতি 
লক্ষ; করিয়া হরিকারিকাতে উক্ত হইয়াছে-_ 
ভাযাঃ মিছ্মলাতালা লাবালান্মণবান্বলা; | 
মন অর্মলি ক্রিলা নল; ভৃতা ঘানীস্নী। 
শিক্ষাকারী বাঁলকদিগের উপলালন অর্থাৎ হিতকর 
উপায় সকল শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে । বালকের শাক্সোক্ত 
অসত্য পথে স্থিত হুইয়! সেই হেতৃবলেই সত্য লাভ করে। 
হরি আরও বলেন__ 
ভদমদুনিদক্ঘা: ভনাথা ল্মনক্সিলা; | 
* উপেয় জানিবার জন্য ঝ৷ প্রাপ্তব্য বিষয় পাইধর জন্য 
অব্যবস্থিত অর্থাৎ নানারূপ উপায় শাস্ত্রে নিদ্দিষট হইয়।ছে। 
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পুর্ধে যেরূপ বলিয়াছি, তদ্দারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, 
খষিরা ভ্রান্ত নহেন। তীহারা স্থলবিশেষে ইচ্ছাপুর্ববক 
বেদরিরুদ্ধ তর্কের অবতারণা করিয়াছেন । এবং লোকের 
মঙ্গলের জন্য দয়। করিয়া আত্মতত্ব বিষয়ে স্বীয় দর্শনে বিভিন্ন 
মতের সমিবেশ করিয়াঁছেন। তাহাদের তাদৃশ বিভিন্ন মতের 
সন্নিবেশের অভিগ্রায় ষে অতীব সৎ এবং সমীচীন, -তাহ! 
বলাই বাছুল্য । এ বিষয়ে কাশ্শীরক সদানন্দ যতি বলেন, 
নন্ত নস্বি ঈনসনিঘাহলদবাহ্াী ঝীআালমি সহ্ালালাঁ 
সাধ নির্বিসঘলদূ। ল বিভ্াদর্টি; | লন্জন্নৃষ্যা লন্থদীতাঁ 
লিমা হত্রিলাকিনি শব | ঘ্বনীলানমিদাযাবিজালাব্‌। 
বর্ণনা সব্ালন্দণ্টুবাঁ স্বনীনা অহ্মলাানিঅপ্টীঝাহুহন ঘঞ্গান- 
ঘালল ম্মধিনীষ অব্নত্তবহ্হম শহান্নসনিগাত্থী লাব্সভাম্‌ | 
লঙ্বি নি স্লমী ক্লাদ্না: । না ধজীন্মলান্‌। % % দ্গিন্ত 
অস্থিতত্বদনধ্যানা ক্মাদালন। অহদত্ববনর্ে অভীললান দরদী 
ল ব্বম্মননীনি লান্বিালিব্াজহুযাঘ নি; সহ্সাললীহাহগ্মিলা- 
শন্বুনান্নভ্্ঘি। 
ইহার তাৎপর্ধ্য ই । জগৎ মাঁযিক এবং অদ্বৈতই 
পরমার্থ তত্ব এরূপ হইলে দ্বৈতপ্রতিপাঁদনপর সমস্ত দর্শ- 
নের নির্ধ্বিষযত্ব পাওয়া যাইতেছে। দ্বৈতগ্রতিপাদনপর 
দর্শনগুলি নিধিষয় হইবে এরূপ কগ্সনা কিন্তু সঙ্গত নহে! 
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কারণ, & সকল দর্শনের কর্তা মহধিগণ ত্রিকালদশী' ছিলেন । 
সুতরাং তাঁহারা যাহ! বলিয়াছেন, তাহা! নিধিষয়, ইহা বল! 
যাইতে পাঁরে না। এই আপত্তির সমাধান স্থলে সদানন্ন 
বলিতেছেন যে, দর্শনকার-মুনিদিগের 'অভিপ্রায় বুঝিতে 
ন| পারিয়। উক্ত আপত্তির উদ্ভাবন! করা হইয়াছে | বেদীস্ত- 
সম্মত অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে এবং বেদান্তসম্মত বিবর্তবাদেই 
সমস্ত দর্শনকার-মুনিদিগের তাৎপর্য । কেন না, অপরাপর 
দর্শনগ্রণেত৷ মুনিগণ ভ্রান্ত, ইহা বলা অঙঙ্গত ! যেহেতু 
তীহারা সর্ববজ্ঞ। পরস্ত যাহারা বহিমু্থ, বিষয়-গ্রবণ অর্থাৎ 
বাহদৃষ্টিতৎপর, স্কুলদরশাঁ, সংসারফমাসক্ত, তাহাদের পক্ষে 
আপাতত বা সহস৷ পরম-পুরুতার্থরূপ-ৃক্ষমতম-অদবৈত- 
মার্গে গ্রবেশ অসস্তব। এইজন্য তাহাদের নাস্তিক্য নিবা- 
রণের অভিগ্রায়ে অর্থাৎ তাঁহাদের নাস্তিক্য না হয়, সেই 
অভিগ্রায়ে মুনিগণ প্রস্থানতেদের উপদেশ দিয়াছেন | 
স্কুলবুদ্ধিদিগ্র নাস্তিক্যনিবারণের জন্য তাহাদের সুখবোধ্য- 
দ্বৈতবাঁদ অবলম্বনে আত্মতত্বের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে । 
কিন্তু দ্বৈতবাদে মুনিদের তাৎপর্য নহে। দর্শনগ্রণেতৃ- 
দিগের এইরূপ অভিপ্রায় তীহাদের বাঁক্যদ্বারাই বুঝিতে 
পারা যাঁয়। সাংখ্যবৃদ্ধ ভগবান্‌ বার্ষগণ্য বলিয়/ছেন-_ 
হাখালা সহল,কণ ল ভভিমঘলক্ছছনি | 
, আন্মূ ভভিমর্ধ গাম লন্মাইীত ত্মক্ছজন্‌ ॥ 

অর্থাৎ গুণকল্পনাঁর অধিষ্ঠান আত্মাই গুণের পরম রূপ। 
এঁ পরমরূপ অর্থাৎ আত্মা দৃষ্টিপথের অগোচর | যাহা দৃষ্ধি 
পথের গোচর, তাহা মায়া ও স্থৃতুচ্ছ,। " তগবান্‌ বার্ধগণ্য 
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যে স্প্টভাষায় বেদান্তমতের যাথার্ঘ্য ঘোঁষণা করিয়াছেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কণাদের ও গৌতমের বেদান্ত মত 
সমর্থক সৃত্রগুলিও এস্থলে স্র্ভব্য। উহা! যথাস্থানে কথিত 
হইয়াছে । পূর্ববাচাধ্য বলিয়াছেন,__ 

* ক্মান্কাদবিষ্বালাজ্যাঁ ঘুর বল্থানিলি জবাল্‌। 

সয্াণ্‌ জবাহযাঁত্যাধ্যা ভ্বব্ঞা লিত্ঘনি লিখিনম্‌ ॥ 

জগতের উৎপত্তি বিষয়ে তিনটা মত আছে; আরম্তবাঁদ, 
পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ। আরম্তবাদে অসতের উৎপত্তি, 
পরিণাঁমবাদে সতের আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি, এবং বিবর্ত- , 
বাদে কারণমাত্র সৎ) কাধ্য মিথ্যা । কাঁরণ--কার্ধ্যাকারে 
বিবর্তিত হয় মাত্র। ঘটাদির উৎপ্তি--আরস্তবাঁদের, দুর্থের 
দধিভাঁব-_পরিণাবাদ্দের এবং রজ্জুসর্প ুক্তিরজতাদি-__বিবর্ত- 
বাদের দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হইতে পারে । আরম্ভবাঁদ অব- 
লম্বনে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে এবং পরিণামবাঁদ অবলম্বনে 
সাখ্য ও পাতগ্জল দর্শনে জগতের সম্ভাবনা করা হুইয়াছে। 
পরে, উক্তরূপে সন্ভাবিত জগতের মিথ্যাত্ব--যুক্তিদ্াঁর! 
বেদান্তদর্শনে গ্রতিপন্ন কর! হইয়াছে । নারদপঞ্চরাত্রে বলা 
হইয়াছে, ূ 

স্সঘ পন্থী লিত্বীল বন ন্্াস্বলঘরঅল্‌। 
নল গলা উহান্লা হা: জান্তলনক্বাথা | 

এই প্রপঞ্চ মিথ্যাই | অদ্ধিতীয় ব্রহ্ম সত্য | আমি সেই 
ব্রহ্ম। প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব, অদ্বিতীয় ব্রক্ষের সত্যত্ব এবং জীব- 
ব্রন্মের এক্য, এ সমস্ত বিষয়ে বেদান্তবাঁক্য, গুরুর উপদেশ 
ও নিজের অনুভর গ্রমাণ। যে বস্তুর নিষেধ করা হুইবে, 
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গ্রথমত তাহার সম্ভাবনা করিয়া পরে তাহার নিষেধ কর! 
বেদান্তাচার্ধ্য দিগের অনুমত। তাহারা বিবেচনা করেন যে, 
কোন অধিষ্ঠানে কোন বস্তর নিষেধমাত্র করিলে এ বস্তু এ 
অধিষ্ঠানে নাই, এই মাত্র বুঝিতে পারা যাঁয়। অন্য অধি- 
ষ্ঠানেও এ বস্ত নাই, তদ্দারা ইহ গ্রতিপন্ন হয় না । এইজন্য 
তাহারা অধ্যারোপ ও অপবাদ ন্যায়ের অনুসরণ করিয়াছেন! 
অধ্যারোপ*কি না, সত্য বস্ততে মিথ্যা বস্তর আরোঁপ। 
যেমন রজ্জুতে সর্পের, শুক্তিকাতে রজতের আরোপ ইত্যাদি । 
অপবাদ কি না, আরোপিতের নিষেধ | বেদান্তাচার্যগণের 
মতে ব্র্গ-_জগণ্কক্পনার অধিষ্ঠান। ব্রন্ম__জগতের নিমিত্ত 
কাঁরণ ও উপাদান কারণ।" ত্রন্মে জগতের আরোপ করিয়া 
পরে ব্রন্মে জগতের নিষেধ করাতে প্রকারান্তরে জগতের 
মিথ্যাত্ব গ্রতিপন্ন করা হইয়াছে । কেন না, ব্রহ্মই জগতের 
উপাদান কারণ। উপাদান কাঁরণ পরিত্যাগ করিয়া কার্ধ্য 
থাকিতে পারে না| উপাদান কারণে কার্ধ্য গ্রতিষিদ্ধ 
হইলে ফলে ফলে কার্য্যের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়। সে যাহ! 
হউক্‌। অপরাপর দর্শনকার মুনিগণের তাৎ্পর্য্য অদ্বৈতবাঁদে, 
তাহার! মন্দমতির প্রবোধনার্থ এবং নাস্তিক্য নিবারণার্থ 
অপেক্ষাকৃত সহজ-বোধ্য দ্বৈতবাদ অবলম্বনে উপদেশ প্রদান 
করিয়াছেন, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। অদ্বৈত ব্রহ্মাসিদ্ধিতে উক্ত 
হইয়াছে, 
শীনমাতিত্বনীলা ননলক্ছাব্লক্াহজেজনীন সুজন লন্ত 
সৃজিদুতরজজন্ৃতিল্‌। নতৃকন্'। লক্মাত্যা কতিমধযন্লা; 
আহা ন নব লাহজা কনি| 
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'১ -গেৌঁতমাদি খষি ন্যাযাদি দর্শনেৰ ন্মর্তা, বুদ্ধিপূর্ববক কর্তা 
নহেন।. কেননা, কথিত. হইয়াছে-যে, ব্রঙ্গা- হইতে খষি 
পর্ধ্যন্ত সকলেই স্মারক, কারক নহেন। অর্থাৎ গৌতমের 
পর্ব্বেও ন্যায়বিদ্য! ছিল, - কণাদের পুর্ব্বেও বৈশেষিক শাস্ত্র 
ছিল. যাহ। ছিল, তাহারা তাহাই উপনিবদ্ধ. করিয়াছেন । 
ুদ্ধিপূর্ববক কোন নূতন বিষয়ের স্থপ্তি করেন. মাই. ন্যায় 
ভাষ্যকার বাৎস্তাষন বলেন, টি 

অীক্ঘঘাহক্যরমি ন্যায়! সন্মলান্রহুনা লহল্‌।. 

নষ্ঞ আজ্মনাঘেল পু কাহ্মলাললজন্মীল্‌ |... 

'বাগ্সিশ্রেষ্ঠ অক্ষপাদ খধির সংবন্ধে যে. ন্যায় প্রতিভাত 
হইয়াছিল, বাৎস্তাঁষন তাহার ভাষ্য প্রবর্তিত করিয়াছেন | 
বাৎস্তাযনের : লিপিভঙ্গী-দবারা বোধহয় যে, অক্ষপাদ খষি 
ন্য।য়ের কর্তা নহেন। পুর্ববস্থিত ন্যায় তাহার প্রতিভাত 
হইয়াছিল মার । ন্যায়বার্তিককার উদ্যোতকর শি বলেন)_. 
অভ্স্মসাহু: সনবী ভ্বলীলাঁ 

ও ঘলাম বীজন্ অযাহ সাব্লূ। 

. মুনিত্রেষ্ঠ আক্ষপাদ লোকের শান্তির: জন্য যে শান্তর 
দি ।. এস্ছলে নিলা না বলিয়া “লা? বলাতে. 
অর্থাৎ অক্ষপাদ্দ যে শাস্ত্র করিয়াছেন, এই্টরূপ-ন! বলিয়া. যে 
শাস্ত্র বলিয়াছেন, এইরূপ বলাতে পূর্বোক্ত অর্থই প্রতিপন্ন 
হয়। ন্যায়মপ্তরীকার জয়স্তভট্র বলেন-_ ০১ 

_ লন্লঘদাবান্‌ মুল স্তানী নহুগালাধ্জলিত্বঘ, সির রা 

অন্ব্মনিতত্বন্সনী/ . : জলিল: দুল্রী' ঈল নহাতী- 

্াহ্যান: | দাখিল: দু জল অব্যলি ম্ুন্যারিনালি। 
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--ঘিজুত্বান্‌ দুত্', ঈল ছন্হাধি হিলালি |: ক্মান্িমাল্‌ 
:ঘন্ঘনি বলছিনা নিচ্যা দন্তন্লা: |. ঘন্িসলিক্হাহঘিত- 
ভণা নু নাব্বাক্বল নন জন্মালান্বদ্বন ] " 
“।জয়ন্তভট্র মতে বেদপ্রামাণ্যের ব্যুৎ্পাদন ন্যায় পাও 
উদ্দেশ্য । তাহাতে প্রশ্ন হইতেছে যে, আক্ষপাদ যদি বেদের 
প্রামাণ্য নিশ্চয়কারী হইলেন, তবে অঙ্গপাঁদের  পুর্বেরব.কি 
হেতৃতে বেদের. প্রামাণ্য নিশ্চয় হইয়াছিল ?. এতদুত্ভরে 
ন্যায়মঞ্জরীকার; বলিতেছেন যে, তোমার এ প্রশ্ন অতি অল্প॥ 
. অর্থাৎ অত্যপ্ল বিষয়ে তুমি প্রশ্ন করিয়াছ। এরপ প্রশ্ন 
বনুতর হইতে পারে । যথা); জৈমিনির. দর্শন দ্বারা বেদার্থ ' 
নিশ্চিত হয়। . পাঁণিনি পদের ব্যুৎপন্তি করিয়াছেন ।. পিঙ্গল 
'ছন্দঃশান্ত্র রচন। করিয়াছেন.।. এ সকল স্থলেও.গ্রশ্ হইতে 
পাঁরে যে, জৈমিনির পুর্ব কে বেদার্থ ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছিল ?.পাঁগিনির পুর্বে কে পদের বুযুৎপত্তি করিয়াছিল ? 
গিঙগলের পুর্বে কে ছন্দের রচণ। করিয়াছিল ? এতাৃশ গ্রশ্ন 
অসঙ্গত। 'কেননা, এ সমস্ত বিগ্তাই বেদের ন্যায় আদিসর্গ 
হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।. অতএব খাধিগণ, বিদ্যার. গরবক্তা, 
বিদ্যার কর্তা নহেন। তথাপি কেখন প্রবচন সংক্ষিপ্ত, কোন 
প্রবচন বিস্তুত। এইজন্য. ততৎপ্রস্থানের প্রবক্তাদিগকে 
লোকে কর্তা বলিয়। থাকে । বৃহদরণ্যক. শ্রুতি বলিয়াছেন, :. 
| গতম নস্বনী লুনত্ৰ লি'স্বষিনঞীলন্‌ অনুম্নন্ীঘনৃ- 
পু বালহীভীগঘলনক ছনিস্কাধ: ঘা নিত্য; স্ধীল্গাঃ 
 জুাঘ্ি আকা লান্মবুজযাভ্আালান্টীনী ঈলালি. লি'ঘব- 
'বিনালি। 
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খগ্েদ, যজুর্বে্দ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ) 
বিদ্যা, প্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যান, অনুব্যাখ্যান, এসমস্ত এই মহৎ 
সত্যস্বরূপ পরমাত্সার নিঃশ্বাসের ন্যায় অপ্রযত্র-সস্তূত। ভগ- 
বাঁন্‌ শঙ্করাচা্ধ্য বৃহদারণ্যকভাষ্যে ইতিহাসাঁদি শব্দের অর্থান্তর 
করিয়ু-_ইতিহাসাদি সমস্তই মন্ত্র ব্রাহ্মণের অন্তর্গত রূপে 
ব্যাখ্য! করিয়াছেন বটে, কিন্ত কাশ্মীরক সদাঁনন্দ প্রভৃতি 
উক্ত শর্ণতর যথাশ্রুত অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন । ফলত 
বেদ যেমন অনাদদিকাল-প্রবৃত্ত, বেদার্থ নির্যৌপযোগী ন্যায়ও 
মেইরূপ অনাদ্দিকাল-গ্রবৃত্ত হওয়া উচিত। শ্রুতিতে আত্মার . 
মনন উপর্দিষ্ট হইয়াছে । মনন-__-ুক্তি ও তর্কসাঁধ্য। হ্ৃতরাং 
যুক্তি ও তর্কও অনাদিকালগ্রবৃত্ হইয়! পড়িতেছে। দর্শনশাস্ত্রে 
অন।দিকাল-্রবৃত্ত যুক্তি তর্কাদির উপনিবন্ধন কর! ইইয়ছে 
মাত্র। জয়স্ততট্রও এই মতের অনুবর্তন করিয়াছেন । তাহ! 
পূর্বেই প্রদশিত হইয়াছে । যদি পরমাত্মা হইতেই যুক্তিশাস্ত্রের 
বা তর্কশান্জ্ের গ্রবৃত্তি হইয়। থাকে, তবে তিনি অধিকাঁরি-ভেবে 
নানাবিধ যুক্তির উপদেশ করিবেন, ইহাতে কিছুমা্র অনঙ্গতি 
হইতে পারে না| ধিনি অধিকারি-ভেদে নানাবিধ কর্থর, 
সর্ধকর্মা-সংন্যাসের ও জ্ঞীনের উপদেশ দিয়াছেন, তাহার পক্ষে 
অধিকারি-ভেদে বিভিন্ন যুক্তির ও বিভিন্ন আত্মতত্বের উপদেশ 
দেওয়া বিস্ময়ের বিষয় হইতে পাঁরে না । বরং এরূপ উপদেশ 
না দেওয়াই বিস্ময়ের বিষয় হইতে পারে। আমরা শাস্ত্রের 
যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই অধিকারি-তেদে উপ- 
দেশ-ভেদের নিদর্শন দেখিতে পাই। বাল্যাবস্থায় উপনীত 
হইয়া ভর্ষচরধ্য অবলম্বন পুর্ববক গুরুখৃহে বাস করিয়া বিদ্য।লাভ 
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করিতে হয়। বিদ্যা! লাভ করিতে হইলে কঠোর মংযমের 
আবশ্যক। এইজন্য ত্রহ্ষাচর্য্যের উপদেশ । কৃতবিদ্যদিগের 
পক্ষে দার-পরি গ্রহ করিয়া গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিবাঁর উপদেশী। 
গৃহাশ্রমেও যথেচ্ছ ভোগের অনুমতি প্রদত্ত হয় নাই। সংযম 
পূর্র্বক সঞ্কুচিত ভোগের আদেশ করা হইয়াছে । পুক্রোৎ- 
পাঁদনের পর বনে বাঁস করিয়া কঠোর তপস্তার আদেশ। 
আঁয়ুর চতুর্থতাগে সংন্যসাঁশ্রমে প্রবেশ করিবার উপদেশ । 
এগুলি কি অধিকারি-ভেদে, উপদেশ-ভেদের জীজ্ছবল্যমান 
দৃষটীত্ত নহে? গ্রকৃত স্থলেও প্রথমাধিকারীর পক্ষে পাঁর- 
মার্থিক আত্মতত্ব অধিগম্য হইতে পারেনা | তাহার সংবদ্ধে 
তাহ! উপদেশ করিলে উপদেশ ত কার্যকর হুইবেই না। 
অধিকন্তু উপদিষ্ট বিষয় অসম্তাব্য বিবেচনা করিয়া উপদিষ্ট 
ব্যক্তি পর্য্যবসাঁনে নাস্তিকের আঁভ্রিয় গ্রহণ করিতে বাধ্য 
হইবে। অদ্বৈতত্রহ্ষাসিদ্ধিতে উক্ত হইয়াছে, 
পানা লিম্মুত্ব' লম্বীন। লমাপি জদ্মাববক্িনি ন 

শঘা নান্যন্। ন জুত্বিঈর্ব ললহহক্পালাঁ জন্বাথলি- 

লান্‌। হলি লবনপ্ন্বলান। 

নিগ্রুপঞ্চ ব্রহ্ধই আঁত্স।। তথাপি যাহারা কর্পাসক্গী 
অর্থাৎ যাহাদের চিভগুদ্ধি হয় নাই-_যাহাদের বৈরাগ্যের 
আবির্ভাব হয় নাই, তাহাদিগকে-_-আত্মা নিষ্তাপঞ্চ ব্রহ্ষা, 
এরূপ বলিবে না। কারণ, ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, যাহারা 
অজ্ঞ অর্থাৎ প্রকৃত আত্মতত্ব অবগত নহে স্তৃতরাঁং কর্্ানু- 
ষ্ঠানে সমাসক্ত, তাহাদের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না। তাহা" 
দিগের নিকট প্রকৃত আত্মতত্বের উপদেশ. করিলে তাহারা 
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তাহার ধারণা করিতে পারিবে ন1। অথচ কর্ধা(সক্তিও শিথিল 
হুইয়। পড়িবে । তাঁহাদের বুদ্ধিভেদ এইরূপে হইয়া! তাহার! 
শোচনীয় অবস্থ।তে উপস্ফিত হইবে । তদপেক্ষা বরং তাহাদের 
কর্মাসক্তি থাকাই বাঞ্থনীয়। কেন মা) কর্ম করিতে করিতে 
কালে তাহাদের চিত্তশুদ্ধি হইয়া বৈরাগ্য ও প্রকৃত আত্মতত্ত 
বুঝিবার সামর্ঘ্য হইতে পারে। যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে ভগবান্‌ 
বশিষ্ঠ বলিযীছেন,_ 

প্ভ্যারমনূত্বত্স বত লন্কীনি জী লইন্‌। 

মন্বানিত্যজাবীভ্কু ঘ লন নিলিযীভিল! ॥ 

' অজ্ঞ এবং অর্দ প্রবুদ্ধ অর্থাৎ, গ্রকৃত আত্মতত্ধ জানিতে 
পাঁরে নাই বা! জানিবাঁর যোগ্যত! হয় নাই, অথচ অর্দাগ্রবুদ্ধ--- 
কি না-_কিয়ৎপরিমাণে আত্মতত্ব জানিতে পারিয়াছে অর্থাৎ 
আত্মা দেহাঁদি নহে ইহ! বুঝিতে পারিয'ছে, তাঁহার নিকট 
ধিনি বলেন যে, সমস্তই ব্রক্গ--জগতে পরিদৃশ্যমান সমস্তই 
মিথ্যা-কিছুই সত্য নহে-__-একমাত্র ব্রক্মই সত্য, তিনি 
তাঁহাকে মৃহানরকজালে প্নতিত করেন । আত্মা দেহাতিরিক্ড, 
এতাবন্মাত্র বুঝিতে পারিলেও সহুস! তিনি জগতের ব্রগ্গমযত্ত 
বুঝিতে সক্ষম হইতে পাঁরেন না| খিনি ন্যায় বৈশেষিকৌক্ত 
আত্মতত্ব উত্তমরূপে বুঝিতে পাঁরিয়াছেন এবং তাহাঁতে 
পরিপক্কতা লাভ করিয়াছেন, তাহার সংবন্ধে সাংখ্য- 
পাতঞ্জলোক্ত অসঙ্গ-আত্মতত্বের উপদেশ দ্রেওয়া উচিত । 
উপদেব্য ব্যক্তি জগৎকে যেরূপ যথার্থ বলিয়া বুঝিতেছেন, 
-এখনও সেইরূপই বুঝিবেন। পরস্ত আঁ! অসঙ্গ, অকর্তা ও 
নিত্য চৈতন্তত্নরূপ, ইহাই তাহাকে এখন বুঝিতে হইবে 
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সুতরাং তাহার অন্তঃকরণে একদা গুরুভা'র চাপাঁন হইতেছে 
না। সাখ্য পাঁতগ্ুলোক্ত আত্মতত্বে বুযুৎপন্ন হইলে তখন 
বেদান্তোক্ত পারমার্থিক আত্মতত্বের উপদেশের উপযুক্ত 
স্থযোঁগ উপস্থিত হইবে । দয়ালু খধষিগণ লোকের অবস্থার 
গ্রতি লক্ষ্য করিয়া সোপানারোহণের রীতিতে সাধরুকে 
ক্রমে ক্রমে পারমার্থিক আত্মতত্বে উপনীত করিয়াছেন । 
পুজ্যপাদ উদয়নাচার্য শুন্যবাদি-বৌদ্ধের সহিত বিচার- 
কালে প্রসঙ্গক্রমে বেদান্তমতের সংবন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহা বলিলে অনঙ্গত হইবে না। শুন্যবাদি- 
বৌদ্ধের মতে জগৎ মিথ্য। শুন্যতাই সত্য, শুন্যতাই পরম 
নির্বাণ । যাহা মিথ্যা, বস্তৃগত্যা তাঁহার স্থিতি নাই।, যাহার 
বস্তৃগত্য স্থিতি আছে, মিথ্যানিরসন করিলে তন্মাত্র অবশিষ্ট 
থাকে । বেদান্তমতে যেমন জগৎ ব্রক্গাবশেষ, শুন্যবাদি- 
বৌদ্ধের মতে জগৎ-_সেইরূপ শুন্যতাবশেষ। আচার্য্য 
বলিতেছেন ষে, শুন্যতা অবশিষ্ট থাকিলে শুন্যত্া--অবশ্ঠ 
সিদ্ধবস্তু, ইহা বলিতে হইবে । তাহা! ন| হইলে বিশ্ব--তদবশেষ 
হইতে পাঁরে না। শুন্যতার সিদ্ধি-_কিরূপে বলিতে হইবে, 
তাহ! বিবেচনা করা উচিত। শুন্যতা_যদি অপর কোন 
পদার্থ. হইতে সিদ্ধ হয় তবে শুন্যতা ন্যায় শুন্যতা-সাঁধক 
অপর পদার্থও স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে বিশ্ব__ 
শুন্যতাবশেষ হইতেছে না।. কেননা, শুন্যতার ন্যায় শূন্যতা- 
সাধক অপর কোন পদার্থও থাকিতেছে। যদি বল! হয় যে, 
শুন্যতাঁনাধক পদ্ার্ঘ__বস্তগত্যা যথার্থ নহে | উহ সংবৃতিমীত্র 
অর্থাৎ অবিদ্ামাত্র। তাহ! হইলে বক্তব্য এই যে, অবিগ্ভা- 
১৭ 


5৩০ পঞ্চম লেকৃচর | 
মাত্র শুন্যতাঁসাধক হইলে বিশ্ব ও শুন্যতার কোন বিশেষ 
থাকিতেছে না। কেন না, বিশ্বও আঁবিদ্যক, শুন্যতাঁও 
আবিদ্যক | আবিদ্যক বলিয়া যেমন বিশ্ব মিথ্যা, সেইরূপ 
শুন্যতাও মিথ্যা হইবে । তাহা হইলে বিশ্ব শুন্যতাবশেষ হইতে 
পারে-না। শুন্যতাসাধক অপর পদার্থ অর্থাৎ যদ্বার! শুন্যতা 
সিদ্ধ হইবে, তাহা ষদ্দি অসংরৃতিরূপ হয়, তাহা হইলে তাহা- 
রও পরতঃ£সিদ্ধি, এবং এ পরেরও পরতঃসিদ্ধি বলিতে হইবে । 
এইরূপে অনবস্থা উপস্থিত হয়। শুন্যতাঁসাঁধক পর অর্থাৎ 
যদ্দার! শুন্যতা সিদ্ধ হয় তাহা যদি পরতঃসিদ্ধ না হয়, তবে 
সে স্বয়ং অদিদ্ধ। কারণ, তাহা কোন প্রমাণ দ্বারা রমিত 
হয় না| যে নিজে সিদ্ধ নহে, সে কিরূপে শূন্যতার সাধন 
করিবে? যেস্বয়ং অসিদ্ধ, সে অন্যের সাধক হইবে, ইহা 
অসম্ভব। এইরূপ বলিয়া আচার্য বলিতেছেন, 
বল:ঘিব্প্বহাযালীঘি লার্গঘ্ঘ। লঘাস্টি জল:- 
ম্বিজনঘা লহুব্বলনক্পল্‌ | মন্সলাইন দ্ব ল লব 
জান্ধানক্জহ ক্ঘলি লিল্মাদ্। ক্মলহঘ ল ইঘালচ্ছছ হু 
ছনি ন্যামজল্। ক্সলহজ লন্দিউপ্টজাক্িনি লিদ্বাহা- 
ব্নুভল্‌। লব সন্মাঘন্িলাঅনসাহা দন্ন্টী; | ক্সনহন 
লিঈআালালন্ত্ন্থীনম্‌। দদত্বত্আাঘাহলাঘিজাত্রাক্স 
লিম্নিমীমিজলিনি নিপিক্ছদল্‌। শ্সবিন্বাহিন- 
সনস্বাধ্ঘতা ন্ত ঘুল্সলিনি আনস্থাৰ: | 
ইহার স্থুল তীতপর্য্য এই | শুন্যপদার্থ যদি স্বতঃসিদ্ধ 
বল, তবে পথে আপিয়াছ। কেননা, শুন্য স্বতঃসিদ্ধ হইলে 
উহা অনুভবরূপ হইতেছে । কারণ, একমাত্র অনুভব পদার্থ 
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স্বতঃসিদ্ধ। অনুভব ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ স্বতঃপিদ্ধ নহে। 
অনুভবাতিরিক্ত পদার্থের সিদ্ধি অনুভবাঁধীন। অতএব. শুন্য 
স্বতঃসিদ্ধ হইলে সুতরাং শৃন্য-_অনুভবরূপ হইতেছে। শুন্য 
বলিয়াই শুন্যের কালাবচ্ছেদ বা দেশাবচ্ছেদ অসম্ভব । এই- 
জন্য উহ নিত্য ও ব্যাপক। শুন্যের কৌনরূপ ধর্ম থাকিতে 
পারেন! । কেননা, যাহ। শুন্য, তাহার আবার ধর্মী থাঁকিবে 
কিরূপে? শূন্য নিরধর্াক-_শূন্যের কোন ধর্ধা নাই, এই জন্য 
উহ বিচারাষ্পৃউ অর্থাৎ বিচারাতীত। কেননা, ধরসাধর্দি-ভাব 
অবলম্বন করিয়াই বিচারের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। যাহার 
কোন ধর্মী নাই, তদ্দিষয়ে বিচারের প্রবৃত্তি হওয়। অসম্ভব। 
যাহার কেন ধর্ম নাই, তাহাতে কোন বিশেমও থাকিতে পারে 
না। কেন না, কোন ধরা অনুসারেই বৈশেষ্য ব| বিশেষের 
প্রতীতি হুইয়! থাকে । শূন্য নির্ধন্মক, এইজন্য নিধিশেষ। শুন্য 
__নিধিশেষ, এইজন্য অদ্বৈত। গ্রপঞ্চ গারমার্থিক নহে অর্থাৎ 
সত্য নহে। ণুন্য ভিন্ন সমস্তই গ্রপঞ্চের অন্তর্গত। গ্রপঞ্চ 
আবিদ্যক। এই জন্য অসত্য।” অসত্য প্রপঞ্চ--মত্যতূত 
শুন্যের প্রতিযোগী হইতে পারে না। প্রপঞ্চ-শুম্যের গ্রতি- 
যোগী হইতে পাঁরে না বলিয়। শুন্য নিশ্রাতিযোগিক অর্থাৎ 
প্রতিযোগিশুন্য, কি না, শুন্যের কোন প্রতিযোগী নাই। শুন্য 
নিশ্তিযোগিক, এই জন্য শুন্য বিধিরূপ অর্থাৎ ভাবপদার্থ। 
অভাব পদার্থের কোন ন! কোন প্রতিযোগী অবশ্ঠ থাকিবে । 
অভাবপদার্থ-_নিশ্্রতিযোগিক হইতে পারে না। অতএব 
শুন্য নিশ্রাতিযৌগিক বলিয়া শুন্য অভাব পদার্থ নহে, শুন্য 
ভাবপদার্থ। অবিচারিত-গ্রপঞ্চ অপেক্ষা "শুন্যরূপে উছার 


১৩২ পঞ্চম লেক্চর | 


ব্যবহার হয় মান্র। প্রপঞ্চের সবিশেষত্ব আছে উহার 
সবিশেষত্ব নাই। এই জন্য শূন্যরূপে ব্যবহার করা হয়। 
বিচারদার। প্রপঞ্জের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয়। অবিচাঁর দশায় 
গ্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিয়! বোধ হয় না। সত্য বলিয়াই 
বোধ হয়। স্বতরাং তদবস্থাতে প্রপঞ্চ অপেক্ষা শুন্য ব্যবহার 
অমশ্গত নহে। আচার্য্ের অভিপ্রায় হইতেছে যে, উত্ত- 
রূপে শুন্যশব্দ বেদান্ত প্রসিদ্ধ-ত্রন্মের নামান্তর দ্পে . পর্ধ্য- 
বমিত হইতেছে । আচীর্ধ্য আরও বলেন যে, প্রপঞ্চের সহিত 
শুন্যের ব৷ ত্রহ্মের বস্তগত্যা কোন সংবন্ধ নাই। তথাপি 
আকাশ ও গন্বর্বনগরের যেমন আবিদ্যক আধাাধেয়-ভাঁব- 
সংবন্ধ আছে। এব্রহ্মের সহিত প্রপঞ্চের সেইরূপ আবিদ্যক 
বিষযুবিষয়িভাঁব সংবন্ধ আছে । এ বিষয়-বিষয়িভাব সংবন্ধও 
বেদ্যনিষ্ঠ--বেভৃনিষ্ঠ নহে । কেননা, বিষয়-বিষয়িতাৰ সংবন্ধ 
াবিদ্যক | ত্রচ্ম-_বেদ্য নহেন, অবিদ্যাবেদ্য বটে। অবি- 
দ্যাই সেই সেই রূপে বিবর্তিত হয়; ঘাছাতে উহ অনুভাব্য ব1 
অনুভবগোচররূপে ব্যবহ্র্ত হইতে পারে। অনুভূতি--অবিদ্যা 
হুইতে ভিন্ন বটে। তথাপি, স্বপ্নদৃ ঘট কটাহু প্রভৃতি 
উপীধিবশত গথন-_যেমন ব্যবহার পয়ে অবতরণ করে, অনু- 
ভুতিও সেইরূপ তত্তন্মায়! দ্বারা উপনীত-উপাঁধি বশত, ব্যব- 
হান পথে অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ স্বগ্নদৃউ ঘটাদি গিথ্যা হই- 
লৈও তন্দার৷ যেমন আকাশের ভেদ-ব্যবহারাদি হইয়া থাকে, 
সেইরূপ মায়োপবীত উপাধি মিথ্যা হইলেও তদ্দারা তনু- 
ভূতিরও ভেদাদি-ব্যবহার হয়। অর্থাৎ প্রপঞ্চ এবং প্রপঞ্চের 
অন্তগতি সমস্ত উপাধি আবিদ্যক স্থতরাঁং মিথ্যা হইলেও 
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' তদ্দার! সত্য অনুভূতির অর্থাৎ বর্ষের ভেদ ব্যবহার।দি 
হইতেছে! এইরূপ বলিয়া উপসংহার স্থলে আচার্ধ্য 
ব্লিতেছেন,_ 
লহাহ্ৰাঁ লাজল্‌ জিলাতুজলবাজীবন্থিলন্থিল্য উনি | 

তাহা থাকুক। আদার ব্যাপাঁরীর জাহাঁজের চিন্তায় 
প্রয়োজন কি? আঁচার্ধ্য বেদান্তমতকে কিরূপ উচ্চ আসন 
দিয়াছেন, সুধীগণ তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। গ্গাগ্রানীঘি 
মার্গীঘ বলিয়া তিনি স্পষ্উভাষায় বেদান্ত মতকে দওপথ বলিয়! 
নির্দেশ করিয়াছেন । ভ্দিলাই্জনঘাজী লস্বি্জিন্না এত- 
দ্দার! বেদান্তমতের প্রতি যে উচ্চতাব ও ভক্তি প্রকাশ কর 
হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। কেবল তাহাই নহে। অভ্য।স- 
কারীর পক্ষেও অপরাপর দর্শনের মত পরিত্যাগ করিয়৷ 
বেদাত্ত মতের অনুদরণ করিতে আচার্য্য যে পরামর্শ দিয়।- 
ছেন, স্ুধীগণ তাঁহাঁও এস্থলে স্মরণ করিবেন । আঁচার্য্যের 
আর একটা বাঁক্য এই, 

গ্মাা ঘ জি ব্রপন্ধামব্ত্বালীংন্ঘঘ ঈলি 

সক্ছছাক। | আভীঘি শন তপলিসন্ত দৃল্ছছ। ব্াধবব্জী- 

$বি ন্‌ শন্তসব স্জ্ছ | ঈমাতিজী$ঘি শন ঈআঘিজা- 

স্বব্বসালানিহ্জিজমান ত্বনি লিখ্রিবৃঘা; 1 

ইহার তাঁৎপর্য্য এই । জিজ্ঞাসা করি যে, আত্ম! কি 
স্বগ্রকাশ স্খ-স্বভাব, অথবা অন্যরূপ? এই গ্রশ্গের উত্তরে 
আঁচীর্য্য গ্রশ্নকর্তীকে বলিতেছেন যে, তুমি যদি শ্রদ্ধাবান্‌ 
হও, তবে উপনিষতকে জিজ্ঞাসা কর। যদি মধ্যস্থ--কি 
না--উদাসীন অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান্‌ না হও), তবে নিজের অনু- 
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ভবকে জিজ্ঞান। কর । যতি নৈযাঁধিক হও, তবে ন্যাঁয়সিদ্ধ- 
স্থখ-জ্ঞানাতিরিক্ত-স্বভাৰ এইরূপ নিশ্চয় কর। এ স্থলে 
অদ্ধাবানের পক্ষে উপনিষদুক্ত আত্মতত্ব গ্রহণীয় বলিয়া 
আচার্য্য ইঙ্গিত করিতেছেন । ন্যাঁয়মতানুঘারে আতা! জ্ঞান- 
স্খব্ষভাব নহে, পরে ইহা নিরূপণ করিয়াছেন বটে, তাহা 
তাহার পক্ষে স্বাভাবিক । পরস্ত শ্রদ্ধাবনের পক্ষে উপনিষ- 
দুক্ত আত্মতত্ব অবলম্বনীয়, এ বিষয়ে তাহার সম্পুর্ণ অভিম্তি 
গ্রকাঁশ পাইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, আত্ম। ব্বপ্রকাঁশ সুখ- 
স্বভাব বা জ্ঞানস্থখস্বভাঁব ইহাই উপনিষদের অনুমত। আচার্য্য 
গরেই বলিতেছেন, . 

স্বুনঃ স্মুলাব্লাল নব ধলবন্দান্লনগ্তমী- 

নিলিক্সিত ন্সয়াহুগ নিস্বলসীঅন্মলিল্ধল্‌। 

শপাধীন আঅজামলহুললিহালজানিমনী- 

মনীল্ছিত্ীন নিলদয্িঘিবিস্থিনভীতিবিসিলি: ॥ 

শ্রুতি হইতে আত্মার শ্রবণ করিয়া, পরে ন্যয় গ্বার। তাহ! 

নিশ্চিত করিয়া,শদ্ধা, শম, দম, বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্বক চিত্তের 
একাগ্রতা-জনিত যোগবিধি দ্বারা সংসারের উচ্ছেদের জন্য 
হেয়-সম্পর্ক-শুন্য আঁত্মার উপাসনা করিবে। এস্থলে আচার্য্য 
শ্রুতি হইতে আত্মার শ্রবণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন । 
এই উপদেশ শান্ত্রানুমত বটে। পরন্ত শ্রুত্যনুমত আত্মতত্ব 
যে ন্যায়দর্শনানুমত আত্মতত্ব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাহা 
পুর্ব্বেই বলিয়াছি। শ্রদ্ধাবানের পক্ষে উপনিষছুক্ত আত্মতত্্ 
নিশ্চয় করিতে বলিয়! পরে শ্রদ্ধাবান্‌ হইয়! আত্মার উপাসনা 
করিতে বলিতেছেন্‌। এতদ্বারা উপনিষছুক্ত আত্মতত্তে 
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. আদচার্য্ের পঙ্গপাত পরিলক্ষিত হয় হইতেছে কিনা) কৃত- 
বিগ্যমগুলী তাহার বিচার করিবেন । আঁচার্ধয প্রণীত ন্যায়” 
কুম্নমাঞ্জলির. উপক্রমকারিকা এবং  স্তবকার্থসংগ্রাহক 
শ্লোকের সাইজিক অর্থ বেদান্ত মতের অনুসারী । বাঁছুল্য ভয়ে 
তাহ প্রদর্শিত হুইল না । সাংখ্যাচারধ্য বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্য- 
প্রবচনভাষ্যে বলিয়াছেন__- 

মাঁকঘিত্রপ্বন্সান্ঘানান্ললন্ পন্তালীলাঘঘা ভ্রাঙ্যন- 
হ্। ক্সান্ীনি নুদঅন্দীনি লনৃজুী দহলানলহন 
দহাধমুলাবাজলানআাহ্য্যান। লগাদি ঘ ন্বাজ্যিতস 
লাদামাজ্ন্‌। আনস্থাব্জান্ললী জীনহ্ৰ ছুলহনিতক্- 
জানব লীদ্বঘাগ্রলন্ী জিবছ্িনাগ্ী বাখালালান্‌। হণল 
স্কনি-স্ুনি-সফিত্বতী নাঁলাজব্ধান্মলতীল্যান্বাবিজ্দ-দাহ্‌- 
লাগ্রিজঈইলান্িহীঘ;: | 
খ্যশান্ত্র-সিদ্ব-পুরুষের আত্মত্ব ব্রঙ্গমীমাংসা কর্তৃক 
বাধিত হইবে । কেননা, ক্ানীনি নৃ্যন্নি ব্রদ্মামীমাংপার এই 
সূত্র দ্বারা পরমার্থ ভূমিতে পরমাত্মার আত্মত্ব অবধূত হুই- 
যাঁছে। তাহা হইলেও সাংখ্যশান্ত্রের অপ্রামাণ্য বলা যাইতে 
পারে দা। কারণ, সাংখ্যশাস্তোক্তি আত্ম! ব্যাবহারিক জীবাত। 
বটে। অনাত্সা হইতে তাহার বিবেক জ্ঞান মোক্ষনাধন, ইহ! 
সাংখ্যশান্ত্রের বিবক্ষিত অর্থ অর্থাৎ তাৎপধ্য-বিষয়ীভূত 
অর্থ। তদংশে কোনরূপ বাঁধা হইতেছে ন!। স্থতরাঁং 
অপরাংশ বাধিত হইলেও সাংখ্যশান্তের আগ্রমাণ্য বল! যাইতে 
পারে না। আত্মার একত্ব ও নাঁনাত্ব, এ উভয়ই শ্রুতি স্মৃতি 
প্রসিদ্ধ বটে। তদ্ুভয়ের অবিরোধও উক্তরূপে বুঝিতে 
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হইবে। অর্থাৎ আত্বার একত্ব পারমার্থিক এবং আজ্মার 
নানাত্ব ব্যাবহারিক | বিজ্ঞানভিক্ষু আরও বলেন__ 
নল্াহাছিনম্যাবত্স ল জব্মান্সালাহ্র লিহী'ী না 
ব্লনিনধীত বর্মসানবাঘাহুনিবীখাত্্ 1" 
কোন আস্তিকশান্তের অগ্রামাণ্য বা পরম্পর-বিরোধ 
নাই। কেননা, স্ব স্ব বিষষে সমস্ত শান্্ই অবাঁধিত ও 
অবিরুদ্ধ। ৃ 
পূজ্যপাদ উদয়না চার্ধ্য--বিভিন্ন দর্শনশান্ত্রে উপদিষ্ট বিষয় 
গুলির অবস্থাভেদে উপাদান ও হান যেরূপ বিশদভাবে 
প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার প্রতিও মনোযোগ করা উচিত। 
আত্মার 'উপাঁসনা৷ করিবার উপগ্ধেশ দিয় তিনি বলেন যে, 
আত্মার উপাঁপনা৷ করিতে হইলে প্রথমত বাহ অর্থই ভাসমান 
হয়। অর্থাৎ কোনরূপ বাহ অর্থ অবলম্বন করিয়াই আত্মার 
প্রাথমিক উপাসনা! হইয়! থাকে । সেই বাহ অর্থ আশ্রয় 
করিয়া কর্মমীমাংসার উপসংহার হ্ইয়াছে। চার্বাকের 
সমুখ্খানও তাঁহা হইতেই হইয়াছে । অর্থাৎ কর্মাদ্ারা আঁতার 
উপাসনা আত্মোপাসনার প্রথম ভূমি । 
নহাঘ্ঘি ভ্বানি আ্ন্তযান্‌ অষন্মুহাক্মান্‌ দহাজ অম্ল 
লান্লহাবান্‌। 
বসত, পরমাত্মা ইক্জিয় সকলকে বহিমূ্খ করিয়া তাহা- 
দ্িগকে হিংসিত করিয়াছেন, অতএব ইন্ডরিয়দ্বারা বাহবিষয় 
দৃষ্ট হয় অন্তরাত্মা দৃষ্ট হয় না। ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে 
কর্ম্মীমাংসার উপসংহার ও চার্বাক মতের সমুখথান হইয়াছে । 
তাঁহার পরিত্যাগের জন্য ন জক্সঃ আঁ! কর্ম হইতে 
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পর অর্থাৎ কর্মারা আত্মা লত্য হয় ন! ইত্যাদি শ্রচ্তি শ্রুচত 
হইয়াছে। প্রথমত কর্মোর অনুষ্ঠান দ্বারা চিতগুদ্ধি হইলে 
আত! কর্মা-লভ্য নহে, ইহা বুঝিতে পারা যাঁয়। তখন আত্ম- 
লাভের জন্য উপায়াস্তরের অন্বেষণ স্বাভাবিক। তৎুকাঁলে 
অর্থাকার ভাঁনমান হয় । অর্থাৎ আত্মার অর্থাকারতা! প্রতীয়মান 
হয়। এই অর্থাকার অবলম্বন করিয়! প্রিদ্ডি-বেদাভীদিগের 
মতের উপনংহার ও যোগাঁচার মতের সমুখান- হইয়াছে। 
ক্গানীর ঝল্ এ সমস্ত আত্মাই, এই শ্রুতি দ্বারা এ অবস্থা 
ব| মত প্রতিপাদিত হইয়াছে | এ সমস্ত আত্মাই, এই শ্রচতি 
দেখিয়! ত্রিদপ্ডি-বেদান্তীরা বিবেচনা করিলেন যে, আত্বাই 
জগদাকার ধারণ করিয়াছেন"। এই জগৎ-_আত্মার রূপান্তর 
মাত্র। আত্ম! যথার্থই জগদাঁকার হইয়াছেন । আত্মার ন্যায় 
জ্গংও সত্য। এই জগৎ আত্মা হইতে অতিরিক্ত নহে। 
ইত্যাদি বিবেচনায় তাহারা বিশিফটাদবৈত বাদের প্রচার 
করিলেন। ফোগাচাঁর অর্থাৎ বিজ্ঞানবাঁদী বৌদ্ধ বিবেচনা 
করিলেন যে, আত্ম! জগদাকা'র ধারণ করিলে তত্তদ।কার জ্ঞান 
দ্বারাই মস্ত ব্যবহার উপপন্ন হইতে পারে । তাহার জন্য 
বাহাবস্তর অস্তিত্বন্ীকার অনাবশ্ঠক | বিজ্ঞানবাঁদীর মতে 
বিজ্ঞানমাত্রই আত্ম।। ভ্রিদ্ি-বেদান্তীরা আত্মাকে সর্ব্ষ- 
ময় স্বীকার করিয়াছেন। আত্মাতে সমস্ত বস্তর সভা স্বীকার 
করিয়াছেন। এ মতের পরিত্যাগের জন্য গ্মবান্রনহহান্‌ 
আআাতে গন্ধ নাই, রস নাই, ইত্যাদি শ্রগতি শ্রুত হইযাঁছে। 
ইহার অনুশীলন করিলে পরিশেষে বোধ হইবে যে, আত্বাতে 
কোন পদার্থ নাই॥ ইহা অবলম্বন করিয়াই বেদাস্তদ্বার- 
১৮ 
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মাত্রের উপসংহার এবং. শৃন্যবাদের ও নৈরাত্্যবাদের সমুখান 
হইয়াছে ।. 

রঃ ক্সঘইনহুনন় আাঘীন্‌। 

এই জগৎ পুর্ব অসৎ ছিল, ইত্যাদি শ্র্তি এ মতের 

প্রতিপাদক.। : বেদান্তদ্বারমাত্র-_বুঝাইয়! দেয় যে, থাহ্‌ বিষয় 
কিছুই সৎ নহে, উহা মায়াময় মাত্র। শূন্যবাদীর! বিবেচনা 
করিলেন: যে, বস্ত্গত্য।.বাহা বিষয় না থাঁকিলেও যদি মায়া 
দ্বারা বাহ ব্যবহার নির্ববাহ হইতে পারে, তবে আত্মার স্বীকার . 
করিবারও প্রয়োজন হইতেছে না। বাহ্-ব্যবহারের ন্যায় 
আত্ম-ব্যবহারও- মায়! দ্বারই নির্বাহ হইতে পারে । এইরূপে 
শূন্যবাদ ও নৈরাত্ম্যবাদের আবির্ভীব। 
... ন্দী নল; দথি্ছন্তি ই ঈ দ্ান্স্থলী জলা: | 

. যাহার। আত্ম-হা, তাহার। ঘোর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়। 
ইত্যাদি শ্রঃতি-তাদৃশ অবস্থা পরিত্যাগ করিতে উপদেশ 
দিয়াছে ক্রমে বাছ্ছ বিষয়ের ও আত্মার..বিবেক : অর্থাৎ 
বৈলক্ষণ্য ভাসমান হয়। আত্মার ও অনাত্মার বিবেক আঁতয় 
করিয়াই, সাংখ্যদর্শনের উপসংহার এবং শক্তিসত্ববাদ সমূ- 
খিত হইয়াছে । দন্জন: দহষ্বান্‌ অর্থাৎ আতা! প্রকৃতি হইতে 
প্রর.এই..ঞ্ুতি সাংখ্যদর্শনের উপসংহারের. গ্রতিপাঁদক। 
সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। 
গ্রকৃতি-মত্যতার পরিত্যাগের. জন্য লান্মজ্মনূ আজ্ম। ভিন্ন 
কিছুই. সৎ নহে ইত্যাদি শ্রুতি শ্রুত হয়। তশুপরে কেবল 
'আত্মা-মাত্র প্রকাশ পাঁয়। .তাঁদুশ অবস্থা আশ্রয় করিয়া 
'আটদ্বতমতের উপসংহার হইয়াছে।  ; ও 
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অর্থাৎ দেখে না) সমস্ত এক হয়, ইত্যাদি শ্রল্তি' নাত 
মতের গ্রতিপাদ্ক | দৃশ্য ও দ্রঘটা এই উভয়ের সাহায্যে 
দর্শন সম্পন্ন হয়। সমস্ত এক হইলে ডরক্টু-দৃশ্ঠ-বিভাগ- 
থাকে ন!। স্তরাং দর্শন হইতে পারে না । ক্রমে আই্বৈতা- 
ধন্থাও পরিত্যক্ত হুয়। ::, 
নাহীর্ন লাদিম্ব ্ীনন্‌। 
অদ্বৈতও নহে দ্বৈতও নহে। ইত্যাদি আরতি এ 
অবস্থার পরিচায়ক বা বোধক। এই অবস্থাতে সমস্ত সংস্কার 
অভিভূত হইয়া যায় । সুতরাং তদবস্থাতে কেবল মাত্র 
আত্মা ভাসমান হয়। এ" অবস্থাতে আত্মা কোন 'রূপে 
বিকঙ্গিতও হইতে পারে না। কারণ, বিকল্প--সংক্ষারের 
কার্ধ্য। সমস্ত সংস্কার অভিভূত হইলে কিরূপে বিকল্প 
হইতে পারে । এই অবস্থা আশ্রীয় করিয়৷ চরম বেদান্তের 
উপসংহার হইয়াছে । 
অনী ান্থী লিনন্বানটী ক্স্চ্য ললঘা যন্ত। 
মনের সহিত বাকা যাহাকে না পাইয়া নিবর্তিত- হয়. 
ইত্যাদি শ্রর্ততি এ অবদ্ার পরিচায়ক-। পূর্ব পুর্ব অবস্থা 


-'পরপর' অবস্থাতে পরিত্যক্ত'হয় বটে।, কিন্তু অনন্তর 
. নিদ্িউ অবস্থা কোন কাঁলেই পরিত্যক্ত হয় না। অর্থাৎ 
'অনন্তর নির্দিউ অবস্থার পরব্তাঁ এমন কোন অবস্থান্তুর 
নাই, যে অবস্থাতে পূর্ব নিদিষ্ট আবস্থ! পরিত্যন্ত হইতে 
_'পারে। 'এ অবস্থা মোক্ষরূপনগরের পুরদ্বার স্বরূপ'। 


এ অবস্থা! হইলে নির্বাণ দ্বয়ং উপস্থিত হুয়। তদর্থ কোন 
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গ্রধত্বের অপেক্ষা থাকে না। এই জন্য নির্র্বাণকে অবস্থাস্তির 
বল! যাইতে পারে না। এই নির্বাণকে আঁশ্রয় করিয়া 
ন্যায়দর্শনের উপসংহার হুইয়াছে। 
মগ অী লিচ্দাল গাজজ্বান আজান: ঘলন্বী্ 
, ন্‌ লল্মাহীনি | ল নব্য. পাখা ভন্ল্গালন্লি ননী 
ঘলন্রনীঘন্দী | রে 
যে নিষ্ষাম, আঁত্মকাম ও আগুকাম, সে ব্রহ্মা হইয়াই 
ত্রঙ্ম প্রাপ্ত হয়। তাহার প্রাণ উৎক্তান্ত হয়. না। 
এখানেই তাহা সম্যক্রূপে নীত হয় ইত্যাদি শ্রুতি তাহার 
প্রতিপাদক | এই পর্যন্ত বলিয়া আচার্য চরমবেদাত্ত 
মৃতের অনুসরণ করিতে উপদেশ'দিয়াছেন। সুধীগণ বুঝিতে 
পারিতেছেন যে, আচাধ্য -অবস্থাভেদে অন্যান্য সমস্ত দর্শনের 
মতের উপাদেয়ত| এবং হেম়ত। প্রদর্শন করিয়াছেন । তাহার 
মতে একমাত্র চরম বেদান্তের মত কেবলই উপাদেয়। 
উহা! কোনকালে হেয় নহে। চরম বেদান্তের মত-সিদ্ধ 
নির্বাণ অবস্থা অবলম্বনেই ন্যায় দর্শনের উপসংহার হইয়াছে । 
: স্তরাং উক্ত দর্শন ছয়ের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। ইহাই 
আমচার্য্যের অভিপ্রায়। কি মুলে কোঁন্‌ দর্শনের এরচার 
হইয়াছে, আচার্ধ্য তাহাও দেখাইয়। দিয়াছেন । ন্যায়দর্শন- 
কার মহধি গোতমের একট দৃত্র এই-__ 
নহুঘ অললিঅলাব্যানানসন্বব্জাতী মীনান্বাধ্যালালিচ্যৃদাহী | 
" ইহার সাহজিক অর্থ এইরূপ--অপবর্গ লাভের. জন্য 
'যম ও নিয়মদ্বার।৷ আত্মার সংস্কার অর্থাৎ পাঁপক্ষয় ও: পুণ্যো- 
“পৃচয় করিবে |, যোগশান্র এবং অধ্যাত্বশান্তোজ' বিধি ও 
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উপায় দ্বারা আত্মসংস্কার করিবে। অধ্যাজাবিধি শব্দের 
সাহজিক অর্থ-_-উপনিষদুক্ত বিধি বা বেদাত্তোক্ত বিধি। 
গ্োোতম' আরও বলেন-_ 

ম্লালনপ্রবাজ্যাঘহ্বরিক্ত্ব বন্ বাজান; 

_অপবর্গের জন্য 'অধ্যাত্ববিদ্ঠা শাস্ত্রের গহণ 'অর্থাৎ 
“অধ্যয়ন ও ধারণা করিবে, এবং আঁত্মবিষ্ভাশীন্ত্রের অভ্যাস 
অর্থাৎ সতত চিন্তনাঁদি করিবে । এবং তদ্বিদ্য অর্থাৎ আত্ম 
বিগ্াশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত সংবাদ রিনি - ভাষ্যকার 
পঙ্গিমল স্বামী বলেন-_ 

- স্লাধংননলি ক্লালনাবলনিত্ঘাচ্ঘাব্ল্‌। 

. আত্মবিদ্যাশান্্র্ার! আত্মাকে জানিতে. পারা: যাঁয়। 
এই জন্য জ্ঞান শব্দের অর্থ আত্মবিদ্যাশান্র। টীকাঁকার 
আত্মবিগ্ভাশাস্ত্র শব্দে অর্থ আন্বীক্ষিকী শান্ধ এইরূপ বলিয়া- 
.ছেন বটে, পর্ত আত্মবিদ্যাশান্্র শব্দের প্রসিদ্ধ আর্থ উপনিষৎ 
শাস্ত্র বা বেদান্তশান্ত্র। . ক্লোকবাপ্তিক গ্রন্থে মীমাং 29 
: কার কুমাঁরিল ভট্ট বলেন__ 

" ভুন্সাস্ পা াঘজভুল তক, ] 

: স্কুল্রীলন্িনঘন্ত জী: দঘালি নহান্নলিঈঅধাল ॥ 

নাস্তিক্য নিবারণ করিবার জন্য .ভাঁষ্যকার যুক্তিদ্বারা . 
জার অস্তিত্ব বলিয়াছেন । আত্মবিষ়ক বোধ বেদান্ত 
সেবাদ্বার! দৃঢ়ত। প্রাপ্ত হুয়। বার্তিককাঁর বিবেচনা করেন 
যে, বেদাভ্তনিষেবণদারা আত্মাবোধ দৃঢ় হয়। ভাষ্যকদি 
:যে.যুক্তি দ্বারা দেহাঁতিরিত্ত আত্মার অস্তিত্ব গ্রতিপন্ন করিয়া- 
“ ঃছেন, তাহা কেবল নাস্তিক্য নিরাশের জন্য! প্রকৃত আত্ম" 
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তত্ব নিরূপণ কর! ভাষ্যকারের উদ্দেশ্য নহে। উহা বেদীস্ত 
হইতে অধিগম্য | আতা দেহাদ্রি হইতে অতিরিক্ত, এতা- 
বন্মাত্র প্রতিপন্ন হইলেই নাস্তিক্য নিরাঁষ হয়। এই জন্য 
তাবন্মাত্র গ্রতিপাদন করিয়। ভাষ্যকার নিরন্ত হইয়াছেন । 
অপরাপর দর্শন সংবন্ষেও ,এ কথা বলা যাইতে পারে। 
“বল! যাইতে পারে যে, অন্যান্য দর্শনকারগণ নাস্তিক্য নিরাঁ- 
সের জন্য আজ্ম। দেহাদি হইতে ভিন্ন ইহাই প্রতিপাঁদন কত্ি- 
যাছেন। পারমার্থিক আত্মতত্ব নিরূপণ করা ভাহাদের উদ্দেশ্য 
নহে । সে যাহা হউক। সাংখ্যব্দ্ধ ভগবান্‌ বার্ষগণ্য বেদাস্ত 
মতের দমাঁদর করিয়াছেন। পরবর্তী সাংখ্যাঁচার্ধ্য বিজ্ঞান- 
ভিক্ষু-_বেদাস্ত মত সিদ্ধ আত্মা পাঁরমার্থিক এবং সাঁংখ্যমত 
পিদ্ধ আত্মা ব্যাবহারিক এইরূপ বলিয়া বেদান্ত মত সিদ্ধ 
আত্মার যাঁথার্থ্য স্বীকার করিযাছেন। অদ্বিতীয় নৈয়া়িক 
উদয়নাচারধ্য অপরাপর দর্শনের মত পরিত্যাগ করিয়া বেদাস্ত 
মতের অন্ুপরণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন । বৃদ্ধ মীমাংসাঁপকা- 
চার্ধ্য কুমারিল ভট্ট বেদান্ত মুতের উপাদেযত! ঘোষণ! করিয়া- 
ছেন। স্থৃতরাং আত্মার বিষয়ে দার্শনিকদিগের মত ভেদ থাকি- 
লেও অপরাপর দর্শনের মতের অনার করিয়া বেদান্ত মতের 
আদর 'করিতে হইবে, এ বিষষে সন্দেহ থাকিতেছে না । 

একটা বিষয় আলোঁচন। কর! আবশ্যক বোধ হইতেছে। 
মুযুন্ধু ব্যক্তি বেদীন্ত মতের অনুসরণ করিবে--বেদীস্তোপদ্দিষ্ট 
আত্মতত্বে শ্রদ্ধা করিবে, ইহা স্থির হুইয়াছে। কিন্তু বেদান্ত 
মতও ত একরূপ নহে! বিভিন্ন আঁচার্্য বিভিন্ন মত প্রচার 
করিয়াছেন। জীবাস্বার স্বরূপ কি, তদ্বিষয়ে অবচ্ছিন্নবাদ 


উপদেশ ভেদের অভিপ্রায় ১৪৩ 


গ্রতিবিম্ববাদ গ্রভৃতি বিভিন্ন মত গ্রদধিত হইয়াছে । জীবাত! 
এক কি অনেক, তদ্দিষয়েও পূর্ববাচা্ধ্যদিগের একমত্য নাই। 
বস্ততে বিকল্প হইতে পাঁরে না, ইহা অনেকবার বল! হই- 
যাছে। সুতরাং জীবাত্ম। একও হইবে অনেকও হইবে, ইহা 
যেমন অসম্ভব, সেইরূপ জীবাত্সা বিকল্পে এক ও অনেক 
হইবে অর্থাৎ কখনও এক হইবে, কখনও অনেক হইবে, ইহাঁও 
মেইরূপ অসম্ভব | জীবাত্স! হয় এক হইবে, না হয় অনেক 
হইবে । অতএব স্বতই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, পরম দয়ালু 
পূর্ববাচার্যের। এক বিষয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ মত প্রকাশ 
করিলেন, ইহা'র 'অভিপ্রায় কি? 

পু্ববাচার্য্েরা কেহ স্পঞ্টরূপে কেহ প্রকারান্তরে এ প্রশ্নের 
সমাধান এবং বিভিন্ন মতের উপদেশের অভিপ্রায় বর্ণনা করি- 
যাছেন। তাহা সংক্ষেপে প্রদণিত হইতেছে । লোক-ব্যবহার 
অবিবেক-পুর্ববক, ইহা! বেদান্ত সিদ্ধান্ত । দেখিতে পাওয়৷ 
যায় যে, অন্ধ(দির চক্ষুরাদিতে মমত্বাভিমান নাই, এই জন্য 
তাহাদের দর্শনাদি ব্যবহার হয় না। অতএব সিদ্ধ 
হইতেছে যে, ইন্ড্রিয়ে মমতাভিমাঁন না থাকিলে প্রত্যক্ষাদি 
ব্যবহার হইতে পারে না। দর্শনাদি ব্যবহারে ইক্জ্রিয়ের 
উপযোগিতা! কেহ অস্বীকার করিতে পাঁরেন না। অধিষ্ঠান 
বা আশ্ায়ভূত শরীর ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হয় না। 
ইঞ্জিয় শরীরে অধিষ্ঠিত হইলেই ইক্জিয়ের ব্যাপার হয়, ইহা 
অনুভব সিদ্ধ। আত্মার সহিত দেহের অধ্যাঁস বা! কোনরূপ 
সংবদ্ধ না থাকিলে আত্মা প্রমাতা হইতে পাঁরে না। আত্ম 
অঙসঙ্গ, দেহাদির সহিত তীহার স্বাভাবিক সংবন্ধ হইতে 
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পারেনা । এ সম্বন্ধ অবশ্য আধ্যাসিক_-বলিতে হইবে । 
অধ্যাস.আর অবিগ্ভা.এক কথা । প্রমাতা ভিন্ন প্রমাণ-প্রবৃতি 
একান্ত অসম্ভব । দেখা যাইতেছে যে, ইক্জরিয়ে মমত্বাভিমাঁন ও 
দেহে আত্মভাবের অধ্য!স প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারের হেতু । উহ] 
আবিদ্ভর প্রকারভেদ মাত্র । অতএব লোকব্যবছার আবি- 
দ্যক। গশ্বাদির ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিলেও ইহা, বিল- 
ক্ষণ. প্রতিপন্ন হইতে পাঁরে। এ সকল বিষয় স্থানান্তরে, 
আলোচিত হইয়াছে বলিয়া এখানে বিশেষ ভাবে আলোচিত 
হইল না। লোকব্যবহার লোক-প্রসিদ্ঈই আছে। তাহার 
সমর্থনের জন্য প্রমাণের উপন্যাঁ করা! নিশ্রায়োজন | উহা 
আঁবিদ্যক বলিয়৷ তাহার সমুচ্ছেদ সাঁধনই কর্তব্য। প্রাচীন 
আঁচার্য্ের৷ বিবেচনা করেন যে, কি কারণে এরূপ ব্যবহার 
হুয়, তাহার নিরূপণ কর! বূথ| কাঁলক্ষেপ মাত্র। অদ্বৈত 
আত্মজ্ঞান--সমস্ত লোৌকব্যবহারের উচ্ছেদের হেতু । এই 
জন্য তাঁহারা অদ্বৈত আজ্মতত্্ব সমর্থন করিবার জন্যই ' যত্ব 
করিঘ্াছেন। অপ্য দীক্ষিত বলেন__ 
দান্সীদমানস্বাহঘিতিনিনইচ্নাজীনঘবিজী ঘব- 
. ঘলক্তিহনাভতান্‌ বহ্যাতী লালানিলা হক্স্িনা; | 

-গ্রাচীন আচাধ্যগণ আত্মার একত্ব সিদ্ধি বিষয়েই নির্ভর 
করিয়াছেন |, অর্থাৎ 'আত্মার একত্ব গ্রতিপার্দন. করিবার, 
জন্ বিশেষ যত্ব করিয়াছেন |: কি কারণে ব্যবহার নিষ্পন্ন 
হয়, তদ্িধয়ে : তাহাদের আদর বা! আস্থা ছিল না। তবে 
অল্লবুদ্ধিদ্দের গ্রবোধের জন্য: ব্যবহার-সিদ্ধি বিষয়ে নানাবিধ 
পন্থা বা রীতি গরর্শন করিয়াছেন । এ প্রদর্শিত রীতির 
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প্রতি- তীহাদের আস্থা নাই।: মন্দমতিদিগকে গ্রুঘাঁধ 
দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য । বোদ্ধব্যদিগের কুড়ি বিভিন্নরূপ “বা 
বিচিত্র । .বোদ্ধব্যদিগের রুচি অনুসারে তাহার! নানাবিধ মৃত 
গ্রকটিত করিয়াছেন। বোদ্বব্যদিগের স্থূল সুষ্কা-বুদ্ধি অনু- 
সারেও বিভিন্ন মত উপদিষ্ট হইয়াছে । প্রথমত সুঙ্ষা বিষয় 
উপদিষ্ট হুইলে তাহা সকলের বুদ্ধযানূঢ় হইতে পারে ন|। 
এই জন্য দয়ালু পুর্ববাচার্য্যগণ স্থুল :বিষয়েরও উপদেশ গ্রাদান' 
করিয়াছেন ।.. অদ্বৈত ত্রহ্মাসিদ্ছিগ্রন্থে কাশ্মীরক স্দানন্দ যতি 
বলেন, £ 8 নত 
-দনিনিবানক্জই বাহানা ন্যুল্লাহুল লান্যন্নলাতন্: | 
না লান্জীঘলাধজান্‌'। জিন্যু লন্তীন আলাছিলাঘা- 
অগ্মান্‌ জীনলানমাদল: বন্‌ অিনলীল ভুক্যণী |, % %: % 
ক্স হন্দজীননাহাঞ্জীতুজ্ঞী লহান্নবিক্বান্ন; | বুবক্ 
ক্নজালল্মারজিলন্তন্মনব্য .জহানহঘধীল লমঅনবস্থদন্লা-. 

. স্বীনক্মপ্ানিমিস্তত্য লিনিধ্াঘলবছ্িনজ্মঅবাহিঝল্পল- 
কী স্সিন্মানভ' মনি] ; ল.ন্ব বহান্নস্মঅঘজানীযা : 
লিলিত্মাবলসল্যত্ত পাহ্ডিন্যলালজামহ্ম | ৃ 

ইহার তীৎপর্যয এই | - প্রতিবিদ্ষবাদ্ এবং অবচ্ছেদ- 
বাঁদের বৃযুৎ্পাঁদন বিষয়ে অর্থাৎ সমর্থন বিষয়ে আমাদের 
“অত্যন্ত আগ্রহ নাই। যেহেতু,.অগ্পবৃদ্ধি লোকদিগের বোধ- 
নার্থ উহ! কথিত হইয়াছে | কিন্তু এক জীববাঁদ মুখ্য. বেদান্ত 
. সিদ্ধান্ত |: অনেক জন্মাজিত পুণ্য তগবাঁনে অপিত হইলে 
ভগবদনুগ্রহে অদ্বৈত বিষয়ে শ্রদ্ধা সম্পন্ন হয়। তাঁদৃশ 
- শরদ্ধানু ব্যক্তি-বণ, মনন ও নিদিধ্যাসন-সম্পান্ন হইলে এই 
৯৯ 
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মুখ্য বেদান্তসিদ্ধান্ত তাহার চিভেই সমারূঢ হয়। অর্থাৎ 
তাদৃশ ভাগ্যবান পুরুষেই ইহা বুঝিতে অক্ষম হয়। খাঁহার 
নিদিধ্যাসন নাই--যে পাত্ডিত্য মাত্র লাভ অভিল[ষে বেদান্ত 
আবণ করে, মুখ্য বেদান্ত সিদ্ধান্ত তাহার বৃদ্ধযারট হয় না । 
স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে 
আন্বান্‌ গলি নিতন্ল্ সন্মাব্য: ঝনর্ অননূ। 
গ্গলিবর্পিনলালন্মাধ্সিলা; জলিল: অহা ॥ 
অঙ্গবুদ্ধিদের পক্ষে সমস্ত জগৎ ত্রন্মের বিবর্ত। তত্বজ- 
গণ সর্বদাই অবিবন্ভিত আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম অনুভব করেন। 
ভগবান্‌ শঙ্করা চার্্য অপরোক্ষানুভব গ্রান্থে বলিয়াছেন-__.. 
সঘঞ্জানস্কা্ান্মীতা ভ্রনিস্থীলাধ্ হাৰিত: | 
নমস্ালিনলা! নূল ভ্ুলহাঘান্তি যান্তি স্ব ॥ 
াহার! রৃত্তিহীন অর্থাৎ নিদিধ্যাপন শূন্য এবং রাগী 
অর্থাৎ বিষয়াসক্ত, ব্রহ্ম বার্তাতে অর্থাৎ বেদান্তশান্রে পাঁণ্ডিত্য- 
লাভ করিলেও তাঁহারা অজ্জানী। তাহার! যাতায়াত প্রাপ্ত 
হয় অর্থাৎ তাহ।দের জন্ম মরণের নিবৃত্ভি হয় না। আপক্তব্ব 
ধর্শসুত্রের উজ্জবলা নামক বৃতিতে হরদত্ত মিশা একা আবাদ 
এবং অনেকাত্িবাঁদ সম্বন্ধে একটী সুন্দর কথা বলিয়াছেন । 
তিনি বলিয়াছেন 
জি দ্লংঘলাল্লা হজ! স্সাস্ীকিদ্বালা ৭ লিললন 
ক্নানন ? জর লানইর্শনিঅন্বিইজ্ব্ধী নিতসলিনন্: জানূন- 
নঘবাল্‌ জন্বুপলালিল বান?) লন্রিতীমান্ৰী দীন্ঘঃ | লরি 
স্বঈী'ঘত্যন্ট ঘন্নি ঈ ভবনহিত্পন্যি জা লী শনি: ? আগ্র 
ল ঘন্নি লঞ্াঘি জব্বী আস) দুন্মবললঘা জঘমা | 
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ইহার তাৎপর্য এই। শিষ্যের প্রশ্ন হইল যে, জীবাত্বা 
এক কি অনেক? গুরু উত্তর করিলেন যে, ইহা জানিয়া 
কি হইবে? তুমি জীব। তুমি চিদেকরস, নিত্য, নির্মাল 
হইয়াও কলুষ সংসর্গে কলুষতাকেই যেন প্রাপ্ত হইয্বাছ, 
অর্থাৎ অবিগ্ভাসংসর্গে যেন পাপ পুণ্য ভাগী হইয়াছ, তাহার 
বিয়োগ হইলেই তোমার মোক্ষ হইবে । তুমি মুক্ত হইলে 
যদি অন্য জীব থাকে, তাহারা সংসারী থাকিবে । তাহাতে 
তোমার ক্ষতি কি? পক্ষান্তরে তুমি মুক্ত হইলে বদি অন্য 
জীব না থাকে, তবেই বা তোমার লাভ কি? অতত্রব জীবাতা 
এক কি অনেক, এ কথ! আঁলোচনা করিয়া! তোমার কোঁন 
ইট সিদ্ধি নাই। তদ্বারা রথা সময় নষ্ট কর! হয় মাত্রে। 
অতএব  আলোচন! দ্বারা ব্বথা কালক্ষেপ না করিয়! তোমার 
কর্তব্য আবণ মননাদিতে তুমি এ সময় নিযুক্ত কর। 
তদ্দার! তুমি লাভবান্‌ হইবে। পুর্ববাচার্ধ্য বলিয়াছেন-_ 

নদী ঘি জান্ত লান্তনন্বলান্‌ দামী নিজ ইল 

লালা, হ্ধা হনিহহ্য অন্‌ জিন অন্লপন্যামা হি বিনা; | 

ঘন্ান্্ ন লনসু্লনি নদী ভালীহ্য লন্বভৃমলি: 

্ঘালিকনিবা মিকী বব ল লত লিঅন্য লিষ্বিদ্মনী ॥ 

অর্থাৎ কতিপয় রাজপুজ্ব দৈবাৎ পিত। মাতা কর্তৃক পরি- 
ত্যক্ত হইয়। ব্যাধকুলে প্রতিপালিত এবং সংবদ্ধিত হইয়াছিল। 
তাহার৷ জাঁনিত ন। যে, তাহারা রাঁজপুজ্র । তাঁহার! আপনা- 
দ্রিগকে ব্যাধজ।তি বলিয়াই বিবেচনা করিত। মাত৷ 
ব। অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে একজনকে বলিল যে, ভূমি 
ব্যাধজাতি নহ, তুমি রাজপুত্র। সেএঁ আআবাপ্তবাক্য শুনিয়। 
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ব্যাথজাতির অভিম।ন পরিত্যাগ করিল এবং নিজেকে রাজা 
ধলিয়া বিবেচনা করিয়া তদনুরূপ চেষ্টা দ্বারা নিজ বৈতব 
গ্রাপ্ত হইল। অন্যেরা নিজ বৈভব প্রাপ্ত হইল না । তাহ।র! 
পুর্ববব আপনাদিগকে ব্যাধজাতি বলিয়াই বিবেচন। করিতে 
থাকিল। অন্য রাজপুজ্রগণ ব্যাধরূপে রহিল, ইহাতে নিজ 
বৈভব প্রাপ্ত রাজপুজের কোন ক্ষতি হইল না'। পক্ষান্তরে 
যদি একটা মাত্রে রাজপুত্র ব্যাধকুলে সংবদ্ধিত হইয়। আপনাকে 
ব্যাধ বলিষা বিবেচনা করিয়। পরে আপগুবাক্য অনুসারে নিজ 
বৈভব প্রাপ্ত হয়, অন্য কৌন রাজপুত্র ব্যাধকুলে না থাঁকে, 
তাঁহা হইলেও নিজবৈভব প্রাপ্ত রাজপুজ্ধের কোন লাভ হয় 
ন|। জীবাত্বার সন্বন্ধেও এরূপ বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ একটী 
জীবাতা। ব্রহ্ম বিদ্তাপ্বারা মুক্তিলাভ করিলে অন্য জীবাজ্সা 
থাকে তাহারা সংশারী থাকিবে, তাহাতে যুক্ত জীবের কি 
ক্ষতি হইতে পারে? অথবা জীব একমাত্র হইলে এবং 
তাহার মুক্তি হইলে জীবাস্তর নাই বলিয়া যুক্ত জীবের কি 
লাভ হইতে পারে? এই জন্য জীবাত্বা এক কি অনেক, 
নির্ববন্ধ সহকারে বা আগ্রহ সহকারে আমরা ইহার নিশ্চয় 
করিতে প্রস্তত নহি। 
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আত্মার সংবন্ধে বেদান্ত মত যথার্থ, অপর।পর দর্শনের 
মত যথার্থ নহে। পরন্ত আপরাপর দর্শনকর্তীগণ ভ্রমের 
বশবর্তী হইয়া অযথার্থ মতের উপদেশ করেন নাই। সহ! 
সুম্মমবিষয় বুদ্ধিগম্য হয় না, এই জন্য অধম ও মধ্যম 
অধিকারীর্‌ উপকারের জন্য তীহার৷ দয়! করিয়া ইচ্ছা- 
পূর্ববক অযথার্থ মতের উপদেশ দিয়াছেন । তীহাদের উপ- 
দেশের এমন অদ্ভুত কৌশল ষে এঁ অযধার্থ মতে উপনীত 
হইলে ক্রমে যথার্থ বিষয় তাহার বোধগম্য হয়, এসমস্ত 
কথ! পুর্ধবে বলিয়াছি। এৎসংবন্ধে আরও ছুই একটা কথা 
বলিব। কি লৌকিক বিষয়, কি শান্দ্ীয় বিষয় সর্বত্রই 
দেখিতে পাঁওয়! যায় ঘে,প্রথমত স্কুলভাবে উপদেশ দিয়! ক্রমে 
সুক্ষ ও সুক্ষাতর বিষয়ের উপদেশ দেওয়া হয়| শিল্পীরা অগ্রে 
স্থুল স্থুল বিষয়ের উপদেশ দেন। উপদিষ্ট স্কুল বিষয়ে অভি- 
জ্ঞতা লাভ করিলে পরে তদগত সুক্ষ সুক্ষ বিষয় শিক্ষার্থীকে 
বুঝাইয়। দেওয়। হুয়। ক্ষেত্রের পরিম।ণের উপদেশ দেওয়ার 
সম্য গ্রথমত স্তুলভাঁবে ক্ষেত্র পরিমাণের উপদেশ দেওয়া হয়) 
পরে তাহার সুগ্ষম বিষয় পরিব্যক্ত করা হইব! থাকে। শিক্ষা- 
থাঁকে প্রথমত মরল চতৃক্ষোণ ক্ষেত্রের পরিমাণ প্রণালী উত্তম- 
রূপে বুঝিতে হয়। ত্রিকৌণ ত্রিভুজ প্রভৃতি ক্ষেত্রের পরি- 
মাণ প্রণালী পরে আয্মভ করিতে হয়। সরল ক্ষেত্রের পরি- 
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মাঁণও স্থুল সৃগ্ষ্ম ভোদে দ্বিবিধ । সাধারণত স্কুল পরিমাণ দারাই 
সমস্ত ব্যবহার হইয়া থাকে । সৃক্ষয পরিমাণে রেখা মান্রও ব্যতি- 
জম হয় না বটে) কিন্ত ব্যবহারের জন্য উহ! তত আবশ্যক 
নহে। এই জন্য ক্ষেত্র পরিমাণকারীদের সর্বত্র সুক্ষ পরি- 
মাথ-নির্ণয়ে তাদৃশ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রকৃত 
স্থলেও আত! দেহাঁদি হইতে অতিরিক্ত, স্থুলভাঁবে ইহ! অবগত 
হইলেই নাস্তিক্য নিরাঁস হয়। তজ্জন্য আত্মার সুগ্গন স্বরূপের 
জ্ঞানের আবশ্যকত! নাই । নৈয়ায়িক আঁচার্য্যগণ নাস্তিক্য 
নিরাসের জন্য, আতা দেহাদি নহে--আত্মা দেহাদি হইতে 
অতিরিক্ত পদার্থ, এইমাত্র বুঝাইয়া দিয়া নিরস্ত হইয়াছেন। 
নাত্তিক্য নিরাস না করিলে প্রকৃত আত্মতত্বের উপদেশ ব্যর্থ 
হইয়া যাইবে । ভিত্তিতে বা কৌন উপযুক্ত আধারেই চিত্র 
রূচণার সফলত। হুইয়! থাঁকে। জলে বা আকাশে শত 
শত বার চিত্র রচনা করিলেও ক্ষণকালের জন্যও তাহা স্থায়ী 
হইবে না, তৎক্ষণাৎ বিলীন হইয়। যাইবে । নাস্তিক্য 
গিরাগ হইলে প্রকৃত আত্মতত্বের উপদেশ স্থায়ী হইবার 
আশা কর! যাইতে পারে। নাস্তিক্য নিরাস ন| হইলে 
শত শত বার আত্মতত্ব উদিষউ হইলেও উহা! ক্ষণকালের 
জন্য্ড স্থায়ী হইবে না। উষর ভূমিতে প্রক্ষিপ্ত বাঁরি- 
বিন্দুর ন্যায় তগ্ক্ষণাৎ বিলীন হইয়া যাইবে । এই অভি- 
গ্রায়ে অপরাপর দর্শনকারগণ নাস্তিক্য নিরাসের জন্য খ্ধ 
করিয়াছেন। আত্মার যথার্থ স্বরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করেন 
নাই।' তাহাদের অভিপ্রায় এই যে নাস্তিক্য নিরাস হইলে 
গুভকর্থের অনুষ্ঠান. ও অণ্ডতকর্ণের পরিবর্জন হইবে? 


উপদেশ ভেদের অভিপ্রায় । ১৫১ 


এইকপে চিত্তের শুদ্ধি সম্পাদিত হইলে তখন বেদাঁত্তো- 
পদিষ্ট যথার্থ আঁত্স্বরূপ বুঝিবাঁর ক্ষমতা জন্মিবে। অপরাপর 
দার্শনিকের! নাস্তিক নিরাস করিয়! বেদান্তের কিবদপ সহায়ত! 
এবং লোকের কত উপকরি করিয়াছেন, স্থধীগণ তাহা 
বুঝিতে পারিতেছেন। প্রথমত স্থুলভাঁবে শিক্ষা না হইলে 
সুঙ্ষম বিষয়ের ধারণাই হইতে পারে না| বালক একদা আকা- 
রাদি যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ বা পরস্পর সংযুক্ত ব্যপ্তনবর্ণ আয়ত্ত ক'রে 
না। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ পৃথক্‌ পৃথক ভাবে পরিচিত হইলে 
পরে তাহাদের যোগ উপদেশ করা৷ হয়। ব্যঞ্জনবর্ণগুলি 
ঘদিও অকার যুক্ত নহে, তথাপি কেবল ব্যগ্তনবর্ণের উচ্চারণ 
ছুঃসম্পাদ্য বলিয়া অকাঁর” যুক্ত করিয়া ব্যপ্তন বর্ণগুলির 
উপদেশ দেওয়। হয়। এ উপদেশ বিশুদ্ধ বা ঠিক নহে 
তা, কিন্তু এ অবিগুদ্ধ উপদেশের সাহ।য্যেই বাঁলকের 
বর্ণ পরিচয় হয়। প্রথমত বিগুদ্ধ উপদেশ দিলে বালকের 
বর্ণ পরিচয় হওয়! অসম্ভব । তীক্ষ বুদ্ধি ও অলৌকিক প্রাতিভা- 
শালী কোঁন বালক বিশুদ্ধ উপদেশের পাত্র হইতে পারে 
বটে, পরক্ত:তাদৃশ বালক কয়জন আছে বা আছে কি না) 
স্থধীগ্ণ তাহা বিবেচনা! করিবেন। অবিশুদ্ধ উপদেশের 
সাহায্যে বালকের বর্ণ পরিচয় হইলে এবং ক্রমে ব্যুৎ্পত্ভির 
গাঁঢ়তা হইলে বালক প্রকৃত ব্যঞ্জন বর্ণগুলি চিনিয়া লইতে 
পারে। গ্রকৃতস্থলেও জন্মজন্মান্তরার্জিত পুণ্যপুগ্জ দ্বার! 
ঘাহার চিত্তগুদ্ধি হইয়াছে, তাদৃশ মহাত্মা একেবারেই 
বেদান্ত সম্মত যথার্থ আত্বতত্বের উপদেশের পাত্র" হইতে 
পারেন। কিন্তু সাধারণের পক্ষে তছুপদেশ নিক্ষল হইবে 


১৫২ যষ্ঠ লেক্চর । 


সন্দেহে নাই! সাধারণ বালকের ন্যায় তাহাদের 
পক্ষেও প্রথমত অবিশুদ্ধ উপদেশ সমধিক কার্যকর 
হইবে । বালকের ন্যায় কালে তাহাঁদেরও প্রকৃত আঁত্ব- 
. তত্ব অবগতির ক্ষগত! জন্মিবে। বিন্দুর ব্যাপ ব| পরিধি 
কিছুই নাই। বিন্দুদ্ধয়ের মধ্যে একটী সরল রেখা টানিলে 
তাহার পরিণাহ নাই। কিন্তু প্রথম শিক্ষার্থী এ সকল 
কথ। বুঝিতে পারে না। দেহাত্মবাঁদ-বিসুদ্ধ ব্যক্তিও বেদান্ত 
সম্মত প্রকৃত আত্মতত্ব বুঝিতে পারে না। আত্মা দ্রেহাতি- 
রিক্ত, এই কথাই প্রথমত তাহাকে রুঝাইয়! দেওয়া! উচিত। 
সহ্ম। দ্বিতলে আরোহণ করিতে পারা যাঁধ না। সৌপাঁন- 
পরম্পকার সাহাষ্যে ক্রমে দ্বিতলে আরোহণ করিতে হয়। 
সুক্ষা বিষয়ও মহস! বোধগম্য হয় ন।| স্থুল বিষয়ের সাহায্যে 
ক্রমে উহ! বুঝিতে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যোগের কথা 
বলা যাইতে পারে। যোগশান্ত্ে দ্বিবিধ সমাধি উক্ত 
হইয়াছে সবিকদ্গ ও নির্থিকল্প বা অপ্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। 
সবিকল্প সমাধিতে জ্ঞাত, জ্ঞাম ও জ্ঞেয় বা ধ্যাতা, 
ধ্যান ও ধ্যে় এই তিনটী পদার্থ ভাঁষ্মান হয়। নির্বিবিকগ্ 
সমাধিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞান ব! ধ্যাতা ও ধ্যান ভাসশান 
হয় না। কেবল জ্েয় বা ধ্যেয় বস্তই ভাসমান হয়। 
বুঝ! যাইতেছে যে, সবিকল্প সমাধি আপেক্ষ। নিধিকল্প সমাধি 
সুক্ষ ও ছুঃসম্পাদ্য। এই জন্য প্রথমত সবিকল্প সমাধি 
অনুষ্ঠেয় । নির্বিিকল্প সমাধি মুক্তিসাধন হইলেও সহসা 
তাহ! হুইতে পাঁরে না বলিষ। অগ্ডে সবিকল্প সমাধি অবলদ্ঘম 
করিতে হয়। সদদানন্দ যোগীন্দের মত অনুপারে স্কুলত 


উপদেশ ভেদের অভিপ্রায়। ১৫৩ 


বিকল্প ও নির্ব্বিকপ্প সমাধির স্বরূপ বল! হইল । পাঁতগ্ল- 
দর্শনে এ বিষয়ে কিছু বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাঁওয়া যায়। 
পাতগ্জলদর্শনের মতে নির্ধিকক্প সমাধিতে চিত্-_সংস্কাঁর- 
মাত্রাবশিষ্ট হয়। চিত্তের কোন রূপ বৃতিই তৎকাঁলে 
অনুভূত হয় নাঁ। পূর্ববানুভূতবৃত্তি নকলের সংস্কাঁরমাত্র,চিত্তে 
অবস্থিত থাঁকে। সবিকল্প সমাধি--সালম্বন, নির্বিকল্প 
সমাধি-_নিরালম্বন | সালম্বনের অভ্যাম রূপ সবিকল্প 
সমাধি_-নিরালম্বন নির্বিকপ্প সমাধির কারণ হইতে পারে না। 
পরবৈরাগ্যই অর্থাৎ জ্ঞান-প্রসাদ মাত্রই তাহার কারণ। 
ভাষ্যকার বলেন, 

ঘাব্ললীন্ব্ব্যাঘত্বন্বাঘলাঘ ল জন্ৰন নি নিহাল- 

দন্মবীলিনন্তক্জ ক্সাব্মববলীলগিণ। অব স্থাপ্রঘুন্স; | 

নহুমনাবসুজজ' ভ্িন্ম লিহাব্রকনললামগামলিল লন্ঘনী- 

জম লিনীজ! ববাসিহজদক্সান; | 

সবিকল্প সমাধি--সালম্বন । কোন অর্থ বা বস্ত এ 
সমাধির অর্থাৎ সবিকল্প সমাধির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে । 
নিধিকল্প সমাধি-নিরালম্বন .বা নিবিষয়। স্থৃতরাং 
সবিকল্প সমাধি--নিবিকল্পা সমাধির কারণ হুইতে পারে 
না। এই জন্য বিরাম-প্রত্যয় অর্থাৎ সর্বববিধ-চিতবৃত্তির 
অভাবের হেতু পরবৈরাগ্য বা ধর্মমেঘ-মমাঁধি নিবিকল্প 
মমাধির আলম্বনীকৃত হুয়। উহা! অর্থশুন্য অর্থাৎ উহার কোন 
বিষয় বা আলম্বনীভূত বস্ত নাই। ধর্ম্মমেঘ সমাধির ব| 
পরবৈরাগ্যের অভ্যপ যাহার কারণ, তাঁদৃশ চিত্ত নিরালম্বন 
স্বতরাং অভাব-প্রাপ্ডের ন্যায় হইয়া পড়ে। ইহার নাম নিবাঁজ 

০ 


১৫৪ ষষ্ঠ লেক্টর। 


সমাধি বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি । সবিকল্প সমাধি দ্বার! ব্যু্থীনের 
নিরোধ হয় অর্থাৎ স্বাভাবিক নানা-বিষযিণী চিত্রবৃত্তি নিরুদ্ধ 
“হুয়। সবিকল্প সমাধির অপর নাম প্রসংখ্যান। প্রসংখ্যানও 
চিত্তের বৃত্তি-বিশেষ। উহাতেও পরিণামিত্বা্দি দোষ আছে। 
স্থৃতরাং কালে প্রসংখ্যান বিষয়েও যোগীর বৈরাগ্য উপস্থিত 
ুয়। উক্ত রূপে প্রসংখ্যানেও বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে যোঁগী 
তাহাকেও যখন নিরুদ্ধ করেন, তখন অর্ববথা বিবেকখ্যাঁতি- 
মাত্রই সম্পন্গ হয়। তখন ধর্মামেঘ সমাধি বা পরবৈরাগ্য 
উপস্থিত হয়। পর বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে নিবিকল্প সমাধি 
হুইয়। থাকে । সবিকল্প সমাধি__নির্বিবিকল্প সমাধির কারণ না 
হইলেও পরম্পরা নির্ব্বিকগ্প সমাধির উপকারী বটে। 
সবিকল্প অবস্থা অতিক্রম করিলে তবে নির্ধ্বিকল্প সমাধি 
হইবে । পঞ্চদশী গ্রন্থে বিদ্যারণ্য মুনি বলেন-- 
জন্তু মন্দা ললীহাজ্াী লিনিজন্দবলাঘিল: | 
স্বন্দাহ্‌! ক্গলান্‌ বী$দি ব্নিজন্ন্বলঘিলা ॥ . 

নিবিকল্প সমাধিদ্বারা মনোরাজ্য জয় করিতে পারা যায়। 
সবিকক্প সমাঁধি দ্বারা ক্রমে নিধিকল্প সমাধি স্সম্পাদ্য হয়। 
সে যাহাহউক। সবিকল্প সমাধি চারি প্রকার_-সবিতর্ক, 
নির্বিতর্ক, সবিচাঁর ও নির্বিচার । তন্মধ্যে সবিতর্ক ও নির্ধি- 
. তর্ক সমাধি স্থুল বিষয়ক এবং অবিচার ও নির্বিচার সমাধি 
সৃষ্মম-বিষয়ক | স্কুল বস্ত অবলম্বনে যে সমাধি হয়, অবস্থা 
ভেদে তাহা সবিতর্ক ও নিবিতর্ক নামে, এবং সুক্ষ -বস্ত 
অবলম্বনে যে সমাধি হয়, অবস্থাঁভেদে তাহা সবিচার ও 
নিধিচার নামে কৃথিত হইয়াছে। সমাধিগএজ্ঞার আলম্বনী- 


উপদেশ ভেদের অভিপ্রায়। ০৫৫ 


ভূত স্কুল: বস্ত বন্কীর্ঘরূপে সমাধিগ্রজ্ঞার বিষয় হইলে বা 
তাদৃশ সমাধিপ্রজ্ঞ| সঙ্ষীর্ণ হইলে এ সমাধির নাম সবিতর্ক 
সমাধি। সমাধিপ্রজ্ার আলম্বনীভূত স্ুল বস্ত অসঙ্কীর্ণরূপে 
অর্থাৎ গুদ্ধরূপে সমাধি প্রজ্ঞার বিষয় হইলে ব! তাদুশ সমাধি 
গ্রজ্ঞা অসন্কীর্ণ হইলে এ সমাধির নাম নিধিতর্ক সমাধি। 
এইরূপ, সমাধিগ্রজ্ঞার আলম্বনীভূত সুক্ষম বন্ত অঙ্কীর্ণরূপে 
: সমাধিপ্রজ্ঞার বিষয় হইলে বা তাদৃশ সমাধিপ্রজ্ঞা সঙ্কীর্থ 
_ হইলে এ সমাধি অবিচার নামে এবং সমাধিগ্রজ্ঞার আলন্বনী- 
ভূত সুক্ষযবস্ত অস্বীর্ণরূপে সমাধিগ্রজ্ঞার বিষয় হইলে বা 
তাদৃশ সমাধিপ্রজ্ঞা অনন্বীর্ণ হইলে এ সমাধি নির্বিচার 
নামে কথিত হয় । 

বস্তর বা সমাধিপ্রজ্ঞার, সন্ধীর্ণতা ও অসঙ্কীর্ণতা 
কি, সংক্ষেপে তাহ। বলা উচিত হইতেছে। আমরা যে 
কিছু বস্তু দেখিতে পাঁই বা জানিতে পাই, তাহাদের সাধারণ 
নাম পদার্থ। কেননা, এ সকল বস্ত কোন না কোন পদের 
কিংবা শব্দের গ্রতিপাঁদ্য। উহাদিগকে পদার্থ ন! বলিয়। 
সংক্ষেপত অর্থ, বলিলে ক্ষতি নাই । অর্থও বস্তু এক কথ! । 
অর্থ--শব্দের প্রতিপাদ্য, শব্দ--অর্থের প্রতিপাঁদক | অর্থের 
জ্ঞান আঁবার ইক্ড্িয়-সাঁধ্য। প্রতিপাঁদক শব্দ, প্রতিপাদা 
অর্থ এবং অর্থবিষয়ক জ্ঞান, ইহার! এক পদার্থ নহে, ভিন্ন 
ভিন্ন পদার্থ। ইহা দকলেই স্বীকার করিবেন । স্তর 
ইহাদের বিভিন্নতা গ্রতিপন্ন করিবার জন্য বিশেষভাবে যুক্তির 
উপন্যাস করিয়া স্ুধীদ্দিগের সময় নউ করা উচিত হইতেছে 
না। শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান বস্তৃগত্যা ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সচরাচর 
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আমরা তিনটিকে জড়াইয়। ব্যবহার করি। অর্থ শব্দ, অর্থ 
ও জ্ঞান এই তিনকে এক বিবেচনা! করিষা। ব্যবহার করিষ 
থাকি। এ তিনের একত্ব বিবেচনা “বিকল্প” বলিয়। কথিত । 
গোশব্দ, গোঁঅর্থ, গোজ্ঞান,। এইরূপে শব্দ, অর্থ ও 
জনকে সন্কীর্ণ করিয়া লই। যোঁগীর স্ুলবিষষক সমাধি- 
প্রজ্বাতে গবাদি অর্থ যদি সন্কীর্ণরূপে ভাসমান হয়, অর্থাৎ শব্দ 
ও জ্ঞানের সহিত মিলিত হইয়া বা. একীভূত হইয়া ভাঁসমান 
হয়, তাঁহা হইলে সমাধিপ্রজ্ঞার আঁলন্বনীভূত বিষয় বা তাঁদু'শ 
সমাধিপ্রজ্ঞা সঙ্গীর্ণ বলিয়া কথিত হয়। এ সমাধি সবিতর্ক 
নামে অভিহিত হইবে। ক্রমে চিত্তের অর্থপ্রবণতা এবং 
অর্থমাত্রের প্রতি সমাদর পরিবর্ধিত হইলে তাঁহার পুনঃ পুনঃ 
আন্দোলন ব| অভ্যাস দ্বারা কালে শব্দ ও জ্ঞান পরিত্যক্ত 
বা বিস্মৃত হয়। তখন আর শব্দ ও জ্ঞান দ্বার অর্থ বিকল্সিত 
হয় না। অর্থ বস্তগত্যা যেরূপে অবস্থিত, সেইন্মুপেই 
সমাধি প্রজ্ঞার গোচরীভূত হয়। তখন অর্থের পরিশুদ্ধ 
আকার প্রকাশ পায়। বিকল্পসিত আকারের লেশ মান্রও 
থাকে না। উহাই বস্তুর বাসমাধিগ্রজ্ঞার অসন্কীর্ণতা | তদ্ধিষয়ক 
সমাধির নাম নির্বিতর্ক দমাধি। সুক্ষ বিষয়ক সবিচার ও 
নির্বিচার সমাধিও এরূপে বুঝিতে হইবে। 

স্থধীগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে যোগশান্ত্রে 
উপামককে ক্রমে সৃক্ষম তত্বে উপনীত করা হইয়াছে । 
প্রথমত স্থুলালম্বন, পরে সুন্মমালম্বন, ত্রমে নিরালম্বন, 
সমাধি উপদিউ হইয়াছে। তন্মধ্যে স্থুলালম্বন সমাধিতে 
প্রথমত মোটামুট্রিপে স্থুলবস্তকে আলম্বন কর! হইয়াছে, 
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পরে স্থুল বস্তর প্রকৃত যথার্থ স্বরূপকে আলম্বন করা 
হুইয়াছে। প্রথম প্রথম শব্দ ও জ্ঞানের সহিত সন্ধীর্ণ 
স্থল বস্তু, পরে অসন্কীর্ণ স্থল বস্ত সমাধির আলম্বনীভূত 
হুইবে, ইহা স্পষ্ট “ভাষায় বল! হুইয়াছে। সবিকল্প সমাধির 
উপদেশের সময় সৃত্রকার মস্বীন্-্ন্বযা-্ানন্ত এইরূপ বলিয়া 
ছেন। ইহার অর্থ এই ষে গ্রহীতা পুরুষ, গ্রহুণ-সধন ইন্জরিয় 
ও গ্রাহ্থ বস্ত সমাধির আলম্বন হইবে। সূত্রের নির্দেশ ক্রম 
ধরিলে অগ্রে গ্রহীতা পুরুষ, পরে গ্রহণসাঁধন ইন্দ্রিয় এবং 
সর্বশেষ গ্রহ বিষয় আলন্বন হইবে বলিয়া! বোঁধ হয়। তাহ! 
সম্ভবপর নহে। এইজন্য ভাষ্য গ্রন্থে প্রথমত গ্রা্থ ব্ষয়,পরে 
গ্রহণ সাধন ইন্দ্রিয় এবং 'সর্বধশেষে গ্রহীত্‌ পুরুষ সমাধির 
আলম্বনরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে । তত্ববৈশারদী টীকাতে 
বাঁচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন, 

. অন্তীন্রগন্কতঘপানন্নিনি ঘীন্নঃ দাতল্গাীওঘল্দমন্তিহী- 

আান্াহনমীষ্মঃ | 

যদিও সুত্রে গ্রহীতা পুরুষ, গ্রহণ সাধন ইন্ড্িয় এবং 
গ্রাাবিষয় ক্রমে পঠিত হইয়াছে, তথাপি ঘর্থক্রমের সহিত 
বিরোধ হয় বলিবা এ পাঠক্রম আদরণীয় নহে। গ্রথমত 
স্থুল বিষয়, ক্রমে সুন্ষম ও সুন্মমতর বিষয় সমাধি প্রজ্ঞার আল- 
ন্বন হইবে, ইহাই অর্থক্রয অর্থাৎ ইহাই সম্ভবপর 

আত্মতত্বের সংবন্ধেও এইরূপ বলা যাইতে পারে। প্রকৃত 
আত্মতন্্ব নিতান্ত ছুরধিগম্য | আত্মার প্রকৃত তত্ত্বের অধিগ্ম ত 
দুরের কথা । আত্মা দেহাতিরিক্ত, এই সাধারণ জ্ঞানও 
অনেকের নাই । দেহে আত্মজ্ঞান নাস্তিক্যের হেতু । আত্মা 
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দেহ হুইতে ভিন্ন পদার্থ ইহা স্থির না হইলে--আত্মা সপ্তণ কি 
নিগুণ, আত্মা কর্তীকি অকর্তা, এ সকল জ্ঞান ব। বিচাঁর 
হইতে পারে না। সঞ্চণত্ব, নিগুণত্ব, কর্তৃত্ব, অকৃর্তৃত্ব আত্মার 
ধর্দা। আত্মা ধন্মী | ধর্মীর জ্ঞান ভিন্ন ধর্মের বিচার কিরূপে 
হইব ধর্ম নিরাশ্রায় হইবে, ইহা! অসম্ভব | পক্ষান্তরে দেহ 
সণ ও কর্তা পশুপালকও ইহা অবগত আছে। পরম সুক্ষ 
তত্ব সহস! বোধগম্য হয় না, এইজন্য স্থুলভাবে, সুগ্গমভাবে এবং 
সুক্ষমতর ভাঁবে দর্শন শাস্জ্রে আত্মা উপদিষ্ট হইয়াছে। দর্শন- 
কারের! জানিতেন যে, সকলে সমান বুদ্ধিমান নহে, সকলের 
ধারণাশক্তি সমান নহে । হ্ৃতর1ং সকলের পক্ষে একরূপ 
উপদেশ হইতে পারে ন1| পাত্রভেদে অধিকাঁরি-ভেদে 
উপদেশ-ভেদ অবশ্ঠন্তাবী । সাধারণ ব্যবহারেও ইহার প্রচুর 
উদ্দাহরণ দেখিতে পাওয়া! যাঁ়। তোমার নাম কি, আপনার 
নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, অনুগ্রহ করিয়া! আপনার 
নীমটি বলিবেন কি, আমা শবণেক্রিয়ের কি এত সৌভাগ্য 
আঁছে যে, আপনার নামটি শুনিয়। কৃতীর্ঘথ হইবে, কোন্‌ 
বর্ণাবলী আপন।তে সঙ্কেতিত হইয়! ধন্য হইয়াছে, আপনি 
কোথা হইতে আসিয়াছেন, কোন্‌ দেশ গর্বব করিতে পানে যে, 
আপনার মত রত তাঁহার আছে, কোন্‌ দেশ আপনার বিরহ 
যাতন! অনুভব করিতেছে ইত্যাদিরূপে পাত্রভেদে ব্যবহার 
ভেব্দের শত শত নিদর্শনের অভাব নাই । 

মে যাঁহা হউক । দ্রেহ হইতে অতিরিক্ত আত্মা নাই, অধি- 
কাংশ লোকের এইরূপ বিশ্বাস এবং তদনুরূপ শাস্তিক্য দেখিতে 
পাওয়া যায়। কোন কোঁন দর্শনে তাহাদের তাদশ বিশ্বাস 
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দুরীকরণের জন্য__-আত্মা দেহ নহে, আত্মা দেহ হইতে অভি- 
রিক্ত পদা্ধান্তর, ইহা গ্রতিপন্ন কর! হইয়াছে । পরস্ত আত্মার 
সগ্তণত্ব, কর্তৃত্ব, ভোভ্ত্ব লোকসিদ্ধ অর্থাৎ সকলেই অত্মাকে 
গুণবান্‌, কর্তী ও ভোক্তা বলিয়া বিবেচনা করে। প্রথমত 
তাঁদৃশ বিবেচনার ভ্রমত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত হইলে তাহা 
লোকের অধিগম্য হইবে না। এইজন্য প্রথম প্রথম উহা 
স্বীকার করিয়। লওযা হইয়াছে। ইহা অভ্যুপগম-বাদ মাত্র। 
দর্শনকর্তার অভিগ্রীয় এই যে, মানিলাম আত্মা সগুণ, কর্তা 
ও ভোক্তা । পরম্ত এ আত্মা দেহ নহে, দেহ হুইতে ভিন্ন 
পদার্থ । লোকে বিবেচনা করে ষে, ইন্ড্িয়াদির সাহায্যে সময়ে 
সময়ে আত্মাতে চেতনার উৎপত্তি হয় । লোকের এই বিশ্বাসের 
গতি হস্তক্ষেপ করা হইল না। লোকে যেরূপ বোঝে 
তাঁহাকে সেইরূপ বুঝিতে দিয়া, তাদৃশ আতা দেহ নহে এই 
মাত্র বুঝাইয়। দেওয়া হইল । এইরূপে দেহাঁতিরিক্ত আত 
*ুদ্ধি-গোচর হইলে, দর্শনান্তরে গ্রতিপন্ন কর হইল যে, আব্বা 
সগ্ণ বটে পরন্তু আত্মার ষতগুলি ৭ আঁছে বলিয়া 
লোঁকে বিবেচনা করে, প্রকৃত পক্ষে ততগুলি গুণ আত্মার নাই। 
সংযোগ বিভাগ প্রভৃতি কতকগুলি সাধারণ গুণ আত্মার 
আছে, জ্ঞান ইচ্ছা! প্রভৃতি বিশেষ গুণ আত্মার নাই । এগুলি 
বুদ্ধির গণ। আত্মা বুদ্ধিতে গ্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া, দর্পণ 
গ্রতিবিশ্বিত মুখে যেমন দর্পণগত মালিন্যের গ্রতীতি হয়, সেই 
রূপ বুদ্ধিপ্রতিবিশ্বিত আঁত্মাঁতে বুদ্ধিগত জ্ঞান স্খাদির প্রতীতি 
হয় মাত্র। আত্মার কর্তৃত্বও এরূপ বুঝিতে হইবে । আত্মার 
চেতনা আগন্তক নহে। আত্বা নিত্য , চৈতন্য স্বরূপ । 


১৬০ ষষ্ঠ লেকৃচর। 


এই দর্শনেও লোৌকসিদ্ধ আত্মার নাঁনাত্ব অত্যুপগত হুইয়াছে। 
তাহা হইলেও জিজ্ঞান্তব্যক্তি উক্তরূপে আত্মতত্ব বিষে 
অনেক দুর অগ্রসর হয়, সন্দেহ নাই। এরূপ অগ্রসর 
হইলে অপর দর্শন প্রতিপন্ন করিলেন যে, আত্মার কোনও 
গুণ.নাই। আত্মার কর্তৃত্ব, ভোক্তত্ব ও নানাত্ব নাই। আত্মা 
বস্তগত্যা এক ও অদ্বিতীয় । আত্মার সগ্ুণত্ব,কর্তৃত্ব,ভোক্তত্ব ও 
নানাত্ব বাস্তবিক নহে । উহা ওপাধিক মান্র। 

দেহাতিরিক্ত আত্মা সুক্ষম,অকর্ত৷ আত্মা সুক্ষমতর এবং এক 
ও অদ্বিতীয় আত্মা সুন্মমতম। স্তুধীগগ বুঝিতে পাঁরিতেছন 
যে, যৌগ শান্তর ন্যায় দর্শন শান্েও ক্রমে সুন্সম, সুঙ্ষততর ও 
সৃক্ষাতম আজম] উপদিষ্ট হইয়াছে । বেদান্তে ব! উপনিষদে 
যে প্রণালীতে আত্মার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রতি 
লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যাঁয় যে আত্মতত্ব উপদেশের 
প্রণালীই এই যে, স্থুল হইতে আরম্ভ করিয়! ক্রমে সুন্মন 
আত্মতত্বের উপদেশ প্রদান করিতে হয়। শ্ুতরাং দার্শনি- 
কের! আচার্ধ্য-পরম্পরাগত চিরন্তন বৈদিক-রীতির অনুসরণ 
করিয়া অন্যায় করেন নাই । 

ছান্দ্যোগ্যউপনিষদের একটী আখ্যায়িকাতে শ্রুত হয় 
যে, এক সমযে মহধি নারদ আত্মতভ্‌ জিজ্ঞান্ হইয়া! ভগবাঁন্‌ 
সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইলে ভগবান্‌ সনৎকুমাঁর 
“নাম? হইতে আরম্ত করিয়া “বৈষয়িক স্তখ” পর্য্যস্তকে আত্মা- 
রূপে উপদেশ করিয়া পরিশেষে ভূমাখ্য প্রকৃত অত্মতত্ের 
উপদেশ দিয়াছেন। ছান্দোগ্যউপনিষদের ভাষ্যে ভগবান্‌ 
শঙ্করাচাধ্য বলেন”৮_ 


উপদেশ ভেদের অভিপ্রায় । ১৬১ 


সীদালাবীন্য্যতন্‌ হ্যুাভাব্ব্যে ভু ভুলব 

বৃতিনিন্ আাঘধিলা নভলিবিদী আব্বভম$লিউদ্ষামমীলি 

লালাহীনি লিন্িহিছ্লি । 

সেপানীরোহণের শ্যাঁয় স্থল হইতে আরন্ত করিয়া 
ক্রমে সুক্ষম ও সুন্গমতর ঘাহা। বোধগম্য হইতে পারে, ভাহা 
বুঝাইয়া পরিশেষে প্রকৃত আত্মতত্বের উপদেশ করিব, এই 
বিবেচনায় শ্রর্ততি নামাদির নির্দেশ করিয়াছেন 1 ভাষ্য 
. টীকাতে আনন্দ গ্রিরি বলেন, 

আধলীতঘিজাহী লালাহীলি লস্কালীদাহ্ম মন্দজত্ 

সুজা নলিষা বাাপ্স্কালান গাদীনি | 

অধম অধিকারী ত্রক্গরূপে নামাদ্ির উপাসন! করিয়া 
তাহার ফল-ভোগান্তে ভ্রমে সাক্ষাৎ ব্রহ্গভাব প্রাণ্ড হয়। 
আনন্দ গিরির এই ইঙ্গিতের গ্রতি মনোযোগ করিলে স্থধীগণ 
বুঝিতে পারিবেন যে, ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে যে ভিন্ন ভিন্ন আত্মতত্ব 
উপদিষ্ হইয়াছে, তাহার কোনও উপদেশ ব্যর্থ নহে। 
অধিকীরি-ভেদে সেই সেই আত্মতত্বের উপাঁসন! করিলে 
তাহার ফলতোগান্তে উপাসক ক্রমে প্রকৃত অত্মতত্ব অবগত 
হইতে সক্ষম হন] এতত্দারা দর্শনগ্রণেতৃ-মহধিদিগের অপার 
করুগ! প্রকাশিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। এজন্য তীহাদিগের 
নিকট কৃতজ্ঞ ও প্রণত হুওয়! উচিত। তাহার্দিগকে ভ্রান্ত 
বিবেচন। করিয়া অপরাধী হওয়া উচিত নহে । উপনিষদের 
অনেক স্থলে অমুখ্য-ব্রন্ম-বেতার ও মৃখ্য-ব্রহ্মা-বেতার সংবাদ 
দেখা যাঁয়। খাঁহারা অমুখ্য ত্রহ্গবেত্তা তাহারাও গুরুর 
নিকট হইতে তত্বিষয় উপদেশ লাভ করিয়াছেন । অবশ্ঠ 

২৯ 


৯৬২ ষ্ঠ লেকৃচর। 
ভাহাদের অধিকারের অল্লাতা অনুসারেই তীঁহাদ্দিগের সংবন্ধে 
অমুখ্য ব্রহ্মতত্বের উপদেশপ্রদ্র্ত হইয়াছে। এই সকল 
আখ্যায়িকা দারা শ্রুতি বুঝাইতেছেন যে, আত্মতত্ব পরম 
গম্ভীর । সহস! তাহ। বোধগম্য হয়না । ক্রমে ক্রমে গ্রকৃত 
আত্বতন্বে উপনীত হইতে হয়। স্থানান্তরে ভগবান্‌ শঙ্করা- 
চারধ্য এ বিষয়ে যাহা! বলিয়াছেন, এস্থলে তাঁহ! উদ্ধত করিবার 
লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম ন|। পুজ্যপার্দ আঁচার্য্য 
বলিয়াছেন, 
ঘহ্যদে হিম্ইমন্জান্বাছিমিহম্ন্স' লম্কা ইজ 
প্রিনীঘ শ্মানী ই ঝভ্রনিনি স্বমলনীত্ঘিমরন,লঘাদীত্ 
মন্নূতরীনাঁ হিব্ইিমাহিনীবলন্িনভীবমাহিলা জৃত্বিল 
আন্যন ঘন্ঘা দহ্লাগ্নিমঘা জন্ট্নিজ্যানপিহাক্য লজ লক্তা- 
ন ঘ্ববসাধবিতিহিলি লহসিনলাঘ সহ্যন্বব্ত্ীল্মই্স- 
তনইভন্ম; | যহ্যছি ন্‌ মন্যক্দসতইক্ধ নিস লিমূত্বা- 
লনন্ল'। নঘাদি লন্হনৃতীলা হাযানব্ব্ত'লান্‌ ন্প- 
জালানিব্যানন্ত্ব অনাভ্সল্‌। % % % নথা, অন্যচ্যানী- 
জনি আন্তুমললঙান্লন্মালানাহবিত্যাহিহীনহ্জিনি- 
লিলি্লছিহ ঙলভন নিন্যততৃত্গুনঘ্ঘল লান্তুহবটীন্ঘল- 
ছথনাবিন: ালন্্া লিহুলিক্বাঘাদি বান্তুমললাভিনাঘিল- 
নূত্রীলাঁ স্হুযইঘহায্যনিজি্লন্কীদাঘজ্মালাঁ লুল 
লাতনা মলিন নসর! সদা ব্সাহক্্েন। 
ইহার তাঁৎপর্য্য এই | ব্রদ্গ__সৎ, এক ও অদ্ধিতীয়। 
ত্রহ্মই আত্মা, আত্মাই সমস্ত জগৎ । ব্রচ্ম-_দিকৃ, দেশ ও 
কালাদি-তেদশূন্ল; অর্থাৎ ব্রদ্দে-দিকৃ ও দেশারিকৃত ভেদ 


উপদেশ ভেদের অভিগ্রায়। ১৬৩ 


নাই। ইহা যদিও যষ্ঠ প্রপাঠিকে এবং সপ্তম প্রপাঠকে 
অধিগত হইয়াছে । তথাপি মন্দবুদ্ধি দ্বিগের বিশ্বাস যে, 
বস্তমান্রই দিগ্দেশাদি-ভেদ-যুক্ত। এতাদৃশ সংস্কীর বা 
ধারণ, তাহাদের বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। মন্বুদ্ধিদিগের 
তাদৃশ-বাসনা-বাসিত বুদ্ধি-_সহসা পরমার্থ বিষয়ে নীত হুইতে 
পারে না। অথচ ব্রহ্মতত্বের অবগতি না হইলে পুরুযার্থ 
সিদ্ধ হয় না। এই জন্য ত্রদ্মের উপাসনার্থ হৃদয় পুণুরীক 
রূপ দেশের উপদেশ করিতে হইবে । যদিও আত্মতত্ব-_সৎ, 
এবমাত্র.মম্যক্‌-গ্রত্যয়ের বিষয় ও নিগু ণ, তথাপি মন্দবুদ্ধির! 
আত্মতত্ব সগডণ বলিয়া বিবেচনা করে। তাঁহাদের কচির 
অনুসরণ করিয়া, আত্মার" সত্যকামাঁদি গুণ বল! হইবে। 
সত্যবটে যে, ধাহার! আত্মার একত্ব অবগত হইয়াছেন, তীহা- 
দের সংবন্ধে গন্তা, গমন ও গন্তব্য কিছুই হইতে পারে না। 
কেননা, এ সমস্তই ভেদ-নাপেক্ষ। একাত্ম-বেতার পক্ষে 
ভেদ্__একান্তই অসম্তভব। তাহাদের শরীর-স্হিতির হেতৃভূত 
অবিদ্ভাঁলেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে বিদ্যুৎ ও সমুস্তত বায়ু যেমন 
শ্লগনে উপশাস্ত হয়, দগ্ধেন্ধন অগ্নি যেমন স্বয়ং শান্ত হয়, 
তীঁহাদেরও সেইরূপ আত্মাতেই নির্বৃতি ঝ শাস্তি লাভ হয়। 
কিন্তু মন্দমতিদিগের বুদ্ধি__গন্তা, গন্তব্য ও গমনাদি-বাঁসনা- 
বাঁসিত। এইজন্য হৃদয় রূপ দেশে সত্যকামাদি রূপ গুণযুক্ত 
ব্রত্মের উপাসনাকারি মন্দমমতিদিগের মূদ্ধন্য নাড়ীদারা 
অর্থাৎ স্থুযুন্না নাড়ীদ্বারা গতি বলিতে হইবে । উক্ত সমস্ত 
বিষয়গুলি বলিবার জন্য অউম প্রপাঠকের আরস্ত। আনন্দ- 
জ্ঞান বিবেচন। করেন যে, পুর্বে নির্বিরিশেষ আত্মতত্ব বল 


১৬৪ ষষ্ঠ লেক্চর। 
হইয়াছে । তাহা উত্তমাধিকারীর অধিগম্য | মন্দবুদ্ধি দিগের 
জন্য সবিশেষ ব্রক্মের উপদেশ প্রদত্ত হওয়। উচিত। এই 
জন্য অইম প্রপাঠকে তাহা প্রদত্ত হইবে । আচার্য্য আরও 
ৰলন,_ 
ভিন্ইঘ্যৃ্মনিজতীভ্গূক্ৰ ভি হ্লাহবহবত লস 

নন্হনূতীলাননন্িত্ব সনিমানি। বব্মাধব্ঞাব্তা নন | 

নন! যন; অহলাধধহুদি নান্ববিত্যানীনি লন্যন স্মলি: | 

ব্রহ্ম অদ্বিতীয় ও পরমার্থ সং । তাহাতে দিক নাই, 
দেশ নাই, গুণ নাই, গতি নাই, ও ফল ভেদ নাই। কিন্ত 
মন্দবুদ্ধিরা বিবেচনা করে যে, যাহাতে দিগ্দেশাদি নাই ও 
গুণাদি নাই, তাহা অসৎ। এই জন্য তাহাদের উপকারার্থ 
-দিগ্দেশাদিযুক্ত গুণাঁদি বিশিষ্ট ত্রহ্ম উপাস্তরূপে উপদিষ 
হইয়াছে। শ্র্তির অভিপ্রায় এই যে, ইহারা প্রথমত সৎপথে 
আন্মক, পরে পরমার্থ সৎ আত্মতত্ব ক্রমে ইহার্দিগকে বুঝান 
যাইতে পারিবে । আনন্দ গিরি বলেন,--. 

নস্থি না বলাদীস্থাঙ সহ্লাথবহর্ত লক অশস্্ি- 

নল্স' ন্িলিন্সন্মঘী নহি, লক্গান্ বন্মাখহ্জা দ্ুলি | 

তাহ! হইলে মন্দবুদ্ধিদের ভ্রম দুর করিবার জন্য অদ্বিতীয় 
পরমার্থ সৎ ব্রঙ্গের উপদেশ করাই উচিত। অন্যথারপে 
উপদেশ করা হইতেছে কেন ? ইহার উত্তর দ্রিবাঁর জন্য ভাষ্য- 
কার শ্রুতির উক্তরূপ অভিপ্রায় বর্ণন করিয়াছেন। কেননা, 
সহসা অদ্বিতীয় পরমার্থপৎ ব্রহ্মের উপদেশ করিলে তদ্দার! 
তাহাদের ভ্রমাপনোদন হইবে না, উহ! অসম্ভাব্য বলিয়। 
তাহাদের বোধ, হইবে। সবিশেষ ব্রন্মের উপাসনাদ্বার! 


উপদেশ ভেদেের অভিপ্রায়। ১৬৫ 


তাঁহারা সণ্পথে আঁসিলে ক্রমে নির্বিশেষ ব্ক্ষের উপদেশ 
দ্বার! তাহাদের ভ্রমাপনোদন করা যাইতে পারিবে । ইহাই 
শ্র্তির অভিপ্রায় | স্ুধীগণ বিবেচনা করিয়। দেখুন যে, দর্শন 
প্রণেতারা শ্রুতির অভিপ্রায়ের অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র । 
পুর্ববাচার্য্য বলিয়াছেন) 
লিতিছাঈ অব লক্কা বান্বাজন্থ্নলীজ্হা:। 
উর মন্হানীচন্তল্ননলী বলিদিসলিক্ঘনটী; ॥ 
যহা'রা নির্ব্বিশেষ পরত্রন্মের সাক্ষাৎকার করিতে অক্ষম, 
সবিশেষ ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়া তাদৃশ মন্দবুদ্ধিদের প্রতি দয়! 
প্রকাশ করা হয়। ভগবতীগীতাতে ভগবতী বলিয়াছেন, 
কর্ন ভুইন্ক্ণণনী অত্ভ্ন্থা নীঘলাব্লবন্। 
নজ্মান্‌ বস স্থি ঈ ক্র স্ন্ন্ব; দুলাম্মইিল্‌ | 
আমার যে সুক্ষরূপ দর্শন করিলে মোক্ষলাঁভ হয়, 
তাহা মন্দবুদ্ধিদ্ের অগম্য। এই জন্য মন্দবুদ্ধি মুমুক্ষু প্রথমত 
আমার স্থুলরূপ আঁশ্রষ করিবে। গ্রায় সমস্ত উপনিষদেই 
ব্রন্মের দ্িবিধ রূপ উপদিষ্ট হইয়াছে; সবিশেষ ও 
নির্রিশেষ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে মূর্ত ও অমূর্ত ভেদে 
ব্রন্মের দ্বিবিধ রূপ নির্দেশ করিয়া পরে নির্বিশেষ ব্রন্মের 
উপদেশ করিবার সময় বল! হইয়াছে, 
মান ক্সাহ্গী লনি বনি হুর্সাহি। 
ননি লনি অর্থাৎ জাগতিক কোন বস্তুই আত্মা নহে, 
ইহাই পরব্রন্মের আঁদেশ অর্থাৎ উপদেশ! জনকযাজবন্ধ্য 
সংবাদে অর্দেশ্বরত্ব ভূতাঁধিপতিত্ব প্রভৃতি ধর্শা দারা সবিশেষ 
আত্মার কথা বলিয়! সর্বশেষে, 


১৬৬ ষষ্ঠ লেকৃচর। 


ব হদ লিলি লব্সালা$ব্ঃস্ঘী লি ব্যস্কাণী। 
আত্মা ইহা নহে, ইহা নহে, আঁত্া অগ্রহণীয়, আত্মা! গৃহীত 

হয় না। ইত্যাদ্িরূপে নির্ব্ধিশেষ আত্বতত্বের উপদেশ 
দেওয়। হইয়াছে। ননি বনি এতদ্বারা প্রসক্ত সমস্ত 
বিশেষের নিষেধ কর। হইয়াছে । সমস্ত বিশেষের নিষেধ 
হইলে কিছুই অবশিষ্ট থাঁকিতেছে না বলিয়া আপাতিত বোধ 
হুইতে পারে বটে । কিন্তু নিরধিষ্ঠান বা নিরবধি অর্থাৎ অবধি- 
শুন্য নিষেধ হঈতে পারে না৷ বলিয়! নিষেধের কোন অধিষ্ঠান 
অর্থাৎ অধিকরণ বা অবধি কিন! সীম! অবশিষ্ট থাঁকিতেছে। 
অর্থাৎ নিরবধি নিষেধ হইতে পারে না। নিষেধ করিতে 
করিতে ঈদৃশ স্থানে উপস্থিত হুইন্ত হয় যে, তাহার নিষেধ 
হইতে পারে না। সাবয়ব পদার্ঘের অবয়বের বিভাগ করিতে 
করিতে এমন অবয়বে উপনীত হওয়া! ঘাঁয় ষে তাহার বিভাগ 
' ুইতে পারে না। বিভাগের অযোগ্য বা বিভাগের অবধি 
ভূত তাদবশ অবয়ব যেমন পরমাণু সেইরূপ যাহা নিষেধের 
অযোগ্য__সমস্ত উপাঁধির নিষেধের অবধিভৃত, তাহাই আত্মা । 
পঞ্চকোযবিবেকে বিগ্ভারণ্য মুনি বলেন,_- 

ক্সঘনীনত আনীত স্মানুক্ ছিত্অন মিঘন। 

আনম ছু লাপিনম্বন্ন মিচ্ঘন অন্মইন ন্‌ ॥ 

ঝ্জহীন শ নিন্িশ্বন্‌ অন্ন ভিত্তিদ্লইন ননূ। 

লাদাহবাল লিশ্ন্ত লিনীঘ লালহুত্তি সি ॥ 

ঘট পটাদি মূর্ত পদার্থ অপনীত হইলে ূর্তৃশুন্য-_অপন্ব- 

নের অধোগ্য- আকাশ যেমন অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ 
বাধযোগ্য দেহেজ্িয়াদি সমস্ত বস্ত বাধিত হইলে অন্তে বাধের 


উপদেশ ভেদ্দের অভিপ্রায় । "৯৬৭ 


অযোগ্য-_সমস্তবাধার অবধিভূত যে সাঁক্ষী চৈতন্য অবশিষ্ট 
থাঁকে, তাহাই আত্মা। সমস্ত বাধিত হইলে কিছুই থাঁকে 
না, এরূপ বলিতে পাঁরা যাঁয় না কারণ, তুমি যাঁহাঁকে কিছুই 
থাঁকে না বলিতেছ, আমি তাহাকেই আত্মা বলি। তোমার ও 
আঁমাঁর ভাঁষা-ভেদ হইতেছে মাত্র । অর্থাৎ তুমি লন্যিন্িন্‌ 
এই শব্দ ব্যবহার করিতেছ, আমি তাহার পরিবর্তে সান্দী 
চৈতন্য শব্দ ব্যবহার করিতেছি | এইরূপে অভিধায়ক শব্দের 
ভেদ হইতেছে বটে,পরস্ত সর্ব্ববাঁধ-সাক্ষী অথচ স্বয়ং বাধরহিত 
অভিধেষের অস্তিত্ব বিষয়ে বিবাদ থাকিতেছে না । টাকাকাঁর 
রাঁমকৃষ্ বলেন যে লক্গিস্বিক এই শব্দ প্রযোগ দার! 
তথ্বিষয়ক বোধ প্রতিপন্ন হইয়াছে সন্দেহ নাই। কেননা, 
বোঁধ না থাকিলে কিরূপে শব্দ প্রয়োগ হইতে পাঁরে? 
বলিতে পা! যাঁয় যে, ল ন্দিস্িন্‌ বছিতে যে বোধ বা চৈতন্য 
ভাসমান হয় অর্থাৎ সমস্ত-নিষেধের সাক্ষীরূপে যে চৈতন্য 
ভাসমান হয়, তাহাই আত্ম! । 

একটি কথা বিবেচন! কর! উচিত। ন্যায়াদিমতে অপরাপর 
পদার্থের ন্যায় আত্মাও জ্ঞেয়। স্থতরাং আত্মা শব্দ-গ্রতিপাগ্ 
হইবে, তথ্বিষয়ে কোন বাঁধা নাই। কিন্তু বেদাম্ত মতে 
আত্মা জ্ঞেয় নহে। বেদীন্তমতে যাহা জ্ঞেয়, তাহা! জড় 
পদার্থ। জড় পদার্ঘ-_জ্েয়, আত্মা জড়পদার্থ নহে । এইজন্য 
আত্ব। অজ্দেয়। আত্মা স্বপ্রকাঁশ। ম্বপ্রকাশ পদার্থ জ্বেয় বা 
জ্ঞানপ্রকাশ্য হইবে, ইহা অসঙ্গত| যাহা জ্ঞেয়। তাহার নিষেধ 
হইতে পারে । ঘা জয় নহে, তাহার নিষেধ হওয়া অসন্তব। 
এই জন্য মর্ধর নিষেধের অবধিরূপে আত্মার উপদেশ সর্ধবথ! 


১৬৮. ষষ্ঠ লেক্চর। 


সমীচীন হুইয়াছে। ইহা আত্মা, এইরূপে আত্মার উপদেশ 
হুইতে পারে না! কিন্তু ইহা আত্ম। নহে, ইহা আত্মা 
নহে, এইরূপে প্রতীয়মান পদার্থাবলীর নিষেধ করিলে যাঁহা 
অবশিষ্ট থাকে, তাহাই আত্মা। অর্থাৎ উক্তরূপে অতথ্যা- 
বৃতিদ্বার! যাহা! প্রতীয়মান হয, তাহাই আত্মা। এতাদৃশ রূপে 
আত্মার উপদেশ হইতে পারে । 

আপনি হইতে পারে যে, আত্মা শব্দ-গ্রতিপাদ্ক 
না হইলে আত্মন্‌ শব্দ, ভ্রন্ম শব্দ এবং জত্যাদি শব্দদ্বার! 
কিরূপে আত্মার প্রতিপত্তি ব! জ্ঞান হইতেছে 1 নিষেধ মুখে 
ও বিধি মুখে আত্মার প্রতিপাদন বেদাস্তবাক্যে দেখিতে 
পাওয়া যায়। পনি বনি ইত্যাদি বাক্য-_নিষেধ মুখে এবং 
আত্মন্‌ শব্দ ব্রহ্গমশব্দ ও সত্যাদি শব্দ বিধিমুখে আত্মার 
গ্রতিপাঁদন করিতেছে । আত্মা অজ্জেয় হইলে বিধি মুখে 
আত্মার প্রতিপাদন কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ছান্দোগ্য 
উপনিধদের ভাষ্যে ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্য বক্ষ্যমাণরূপে 
উক্ত আপত্তির উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন, আত্মা 
বাক্যের অগোচর। আত্মন্শবদ ও ব্রহ্ষশব্দ প্রভৃতি 
শব্দ আত্মার প্রতিপাদ্দন করে বটে, কিন্তু তদ্দারা আত্ম! 
আত্মন্‌ প্রভৃতি শব্দের বাচ্য, ইন্থা' বলা ষাঁউতে পারে না। 
কারণ, দেহাদিবিশিষ্ট প্রত্যগাত্মা! অতন্শব্দের বাচ্য অর্থ । 
দেহাঁদিবিশিউ প্রত্যগাত্বা--সোপাধিক আত্মা। নিরুপাধিক 
বিশুদ্ধ আত্মা নহে। স্থৃতরাং নির্বিশেষ আত্ম আত্মন্শব্দের 
বাচ্য নহে। পরন্ত আত্মন্‌ শব্দদারা দেহাদিবিশিষউ আত্মার 
প্রতীতি হইলে এবং উত্তরকালে দেহাদিরূপ উপাধি প্রত্যা- 
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খ্যাত হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা আত্মন্শব্দের বাচ্য 
না হইলেও আত্মন্শব্দ দ্বারা তাহার প্রতীতি হয়। একটী 
দৃষ্টান্তের সাহায্যে কথাটী বুঝিবাঁর চেষ্টা করা উচিত বিবে- 
চনা করিয়। আঁচার্ধ্য বক্ষ্যমাণ দৃষ্টান্তের উপন্যাস করিয়াছেন 
রাজাধিষ্িত সেন! দৃষ্ হইলে এবং ধ্বজপতাকাদি ব্যবহিত রাঁজা 
দৃশ্যমান না হইলেও হন বালা ভ্ম্মন অর্থাৎ এই রাজ 
দেখ! যাইতেছে, লোকে এইরূপ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে । 
তৎ্পরে কে রাজ, এইরূপে রাঁজবিষয়ে জিজ্ঞাস! হইলে 
সাক্ষাৎ সংবন্ধে রাজা পরিদৃশ্যমান না হইলেও দৃশ্যমান 
জনতাঁতে রাঞীর ইতর সেনাপতি প্রভৃতি অপরাপর ব্যক্তি 
প্রত্যাখ্যাত হুইলে প্রকৃতপক্ষে অবৃশ্যমান রাজব্যক্তিতেও 
রাজ প্রতীতি হইয়৷ থাকে । প্রকৃত স্থলেও এইরূপ 
বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ দেহাদিবিশিষট আত্মা আত্মন্শব্দের 
বাচ্য হইলেও দেহাঁদি উপাধির প্রত্যাখ্যান করিলে প্রত্যা- 
গাত্মার গ্রতীতি হইতে পারে। উক্তব্ধপে আত্ম! বেদাস্তবাচ্য 
না হইলেও বেদান্ত প্রতিপাদ্য হইবার কোন বাধা হইতেছে 
না। সংক্ষেপশারীরককার সর্ধ্বজ্ঞাত্মমুনিও প্রকান্তরে ইহাই 
বলিয়াছেন । তিনি বলেন, 

সন্জম্মালন্ানবিল্দীছ্ি তৃী 

দল্ঘন্লান্র: জস্তিনুল্ঘ: গনীন্থি | 

সল্মন্লাঅব্বন্জনম্ল দ্বাক্যী- 

ন্বন্দলীঘঘ নন স্বালনি মক্হঃ ॥ 

অন্তঃকরণে একরপ প্রত্যগ্তভাব অর্থাৎ আন্তরত্ব আছে । 
কেননা, অন্তঃকরণ দেহাদি অপেক্ষা আন্তর 1 প্রত্যাগত্বাতে 
২ 
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অন্যরূপ প্রত্যগ ভাঁব অর্থাৎ আন্তরত্ব আছে। কেননা, প্রত্যা- 
গাত্বা সর্ববাস্তর__প্রত্যাগাত্মা অপেক্ষা আস্তর অন্য কোন পদার্থ 
নাই। অর্থাৎ অন্তঃকরণের আন্তরত্ব আপেক্ষিক, গ্রত্যগাত্সার ॥ 
আন্তরত্ব অনাপেক্ষিক। এই উভয় প্রত্যগভাব বা আস্তরত্ব 
ভিন্ন ভিন্ন সন্দেহ নাই | তথাপি অজ্ঞানবশত লোকে উভয়বিধ 
প্রত্যগভাঁব বা আন্তরত্ব এক বলিয়! বিবেচনা করে। ভিন্ন 
ভিন্ন পদীর্ঘদ্বয়ের একতা “শবলতা” নামে অভিহিত হইয়াছে। 
এতাদৃশ শবলতাঁপন্ন প্রত্যগ ভাব আত্মপদ্দ বাচ্য । প্রত্যাগাত্বার 
নিধিশেষ গ্রত্যগ্ভাব আত্মপদবাঁচ্য নহে । তথাপি অন্তঃকরণের 
প্রত্যগভাব অপনীত হইলে প্রত্যাগাতসার গ্রত্যগ্ভাব বা 
সর্ববান্তরত্ব আত্মশব্ধের বাচ্য না৷ হইলেও আত্মশব্দ দ্বারা 
প্রতীয়মান হইতেছে। ব্যপকতা৷ আত্মশব্দের অর্থ ইহলেও 
আকাশাদিতে একরূপ অর্থাৎ আপেক্ষিক ব্যাপকতা, প্রত্যা- 
গাত্সাতে অন্যন্ূপ অর্থাৎ অনাঁপেক্ষিক ব্যাপকতা) তছুভয়ের 
একীকরণরূপ শবল ব্যাপকত৷ আবার অন্যরূপ। তাঁদৃশ 
ব্যাপক পদার্থ আত্মশব্দের বাঁচ্য। ব্রঙ্গশব্দ, সত্যশব্দ ও 
_.আনন্দশব্দ শুদ্ধব্রক্ষোর বাঁচক না হইলেও উক্তক্রমে শুদ্ধ" 
ত্রত্মের গ্রতিপাদ্ক হয় সন্দেহ নাই। 'ত্রক্ম” শব্দের অর্থ 
বৃহৎ। বৃহ কিনা পরিপূর্ণ অর্থাৎ অদ্বিতীয় । কেননা, - 
দ্বিতীয় থাকিলেই তাহ! পরিপূর্ণ হইতে পারে না। অর্ধ্র- 
জ্ঞাত্বমূনি আরও বলেন,_ 

রন্কাসান স্ান্থিনীঘনজ লন্বাধ্যন্মন্বান্রিলীষফনছ্ছা | 

1 ননমন্মজানিন ব্যান ননান্যা ক্যমন্বীর্ন লপ্কামজ্ছত্র লল ॥ 
্রহ্গাঞ্রিত "জ্ঞানে অর্থাৎ মায়াতে এক প্রকার অদ্দি- 
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তীয়ত্ব আছে। কেননা, এ অজ্ঞান সমস্ত প্রপঞ্চের বিবর্তের 
আশ্রয়। প্রপঞ্চ যদি অজ্ঞানের বিবর্ত হুইল, তাহা হইলে 
গ্রপঞ্চদ্বারা অজ্ঞানের সদ্বিতীয়ত্ব বলা যাইতে পারে না । কারণ, 
বিবর্তবাদে অজ্ঞানের অতিরিক্ত গ্রপঞ্চ বস্তুগত্যা সিদ্ধ হয় না। 
রজ্জুর বিবর্ত অর্প যেমন ঈজ্জমাত্র, অজ্ঞানের বিবর্ত গ্রপঞ্চ 
সেইরূপ অজ্ঞানমাত্র ৷ ব্রহ্ম ও অজ্ঞান এতছুভয় দ্বারাঁও 
সদ্বিতীযত্ব গ্রতিপম হয় না। কারণ, অজ্ঞান বর্ষে অধ্যস্ত 
স্থৃতরাং উহা ব্রদ্ধের অন্তভূত। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, 
অজ্ঞানের একরূপ অদ্বিতীযত্ব আছে। গুদ্ধব্রক্গের অদ্বিতীযত্ব 
অন্যরূপ। কেননা, ব্রন্মের অতিরিক্ত সমস্তই মিথ্যা | জীব__ 
ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত নহে। জীব ব্রন্গমাত্র | ম্থতরাং 
ব্রহ্ম-_সজাতীয়াদি-ভেদ-শুন্য বলিয়। অদ্বিতীয়। এই উভগ়- 
বিধ অদ্বিতীয়তা ভিন্ন ভিন্ন হইলেও উভয়ের একীকরণ দ্বারা 
অদ্বিতীয়-ঘয়াত্মক অপরবিধ অদ্ধিতীযতার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন 
হইতেছে । অজ্ঞান ও ত্রন্মের একীকপ্নণ হইলেও অদ্বৈততা'র 
হাঁনি হইতে পারে না । কেননা, উত্ত রূপে অজ্ঞান ও ব্রক্গ 
উভয়েই অদ্বিতীয়। যাহা অদ্বিতীয়-ছয়াআঝবক, তাহা অবশ্থঠ 
অদ্বিতীয় হুইবে। বেদান্তশান্সে জগৎ-কাঁরণে ব্রঙ্গশব্দের 
প্রয়োগ দেখিতে পাওয়। যায় । শুদ্ধ ব্রদ্ম__ঞ্জগ্কারণ হইতে 
পারেন না। মায়োপহিত বা মায়াশবলিত ব্রন্ম জগৎ 
কারণ। তবেই বুঝা যাইতেছে যে, শবল ব্রন্মই ত্রক্মশব্দের 
বাচ্য অর্থ। পরস্ত শবল ত্রশ্ম ত্রক্মশব্দের বাচ্য হইলেও শুদ্ধ 
ব্রন্ে ব্রহ্মশব্দের লক্ষণ হুঁ” 5 পাঁরে। আনন্দজ্ঞান ও মধু 
সুদ্ধন সরত্বতী প্রভৃতি ূর্বা্চর্াগণ এইরূপ আ্ভিগ্ায প্রকাশ 


১৭২ ষষ্ঠ লেকৃচর | 
করিয়াছেন । আকাশাদিতে ব্যাবহারিক সত্যতা, প্রত্যগা- 
স্বাতে পাঁরমার্থিক সত্যতা আছে । এই উভয়বিধ অত্যত। ভিন্ন 
ভিন্ন। উভয়ের অভেদারোপদ্বারা অন্যবিধ সত্যতা সিদ্ধ হয়। 
এ শবল সত্যতাই সত/শব্দের বাঁচ্য অর্থ। তন্মধ্যে ব্যাঁব- 
হারিক সত্যের প্রত্যাখ্যান করিলে প্রত্যাগাত্ব! প্রতীয়মান 
হয়। চক্ষুরাদি জন্য অন্তগকরণ বৃত্তি এক প্রকার জ্ঞান। 
প্রত্যগাত্া অন্য প্রকার জ্ঞান। উহার! অর্থাৎ উক্ত দ্বিবিধ 
জ্ঞান যথাক্রমে চৈতন্যের অভিব্যগ্তক ও স্বপ্রকাঁশ। বুদ্ধি- 
বৃত্ভিতেই চৈতন্য অভিব্যক্ত হয়। এ উভয়ের অভেদারোপ- 
ঘুলক অন্য রূপ জ্ঞান পদার্থ সিদ্ধু হয়। তাহাই ভ্ঞানশব্দের 
বাচ্য অর্থ। বুদ্ধি বৃত্তিতে একরূপ আনন্দত। আছে, প্রত্য- 
গাত্থাতে অন্যরূপ আনন্দতা আঁছে। উভয়ের মিশ্রণে তৃতীয় 
প্রকার আনন্দতা ঘিজ্পন্ন হুয়। তাহা আনন্দশব্দের বাঁচ্য 
অর্থ। পূর্বের ন্যায় ইতরের প্রত্যাখ্যান হইলে জ্ঞানশব্দ ও 
আনন্দশব্দ দ্বারা প্রত্যাগত্সার গ্রতীতি হয়। আঁত্মবোৌধক 
শুদ্ধ প্রভৃভি শব্দেও এই রীতির অনুসরণ করিতে হইবে । 

সে যাহা হউক। পরশ সুঙ্গম আত্মতত্ব উপদ্দিষ্ট হইলেও 
মন্দাধিকারী ও মধ্যমাধিকাঁরী তাহা গ্রহণ করিতে অম্্থ 
হয় না। প্রত্যুত বিপরীত ভাবে উহ গ্রহণ করে, ছান্দোগ্য 
উপনিষদের একটা আখ্যায়িকার প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহা 
বুঝিতে পারা যাঁয়। আখ্যায়িকাঁটার তাৎপর্য্য সংক্ষেপে 
প্রদর্শিত হইতেছে । এক সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র ও অগস্থরকাজ 
বিরোচন সমিৎপাণি হইয়া গ্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া- 
ছিলেন। তীহর। ক্রন্মচর্ষয অবলম্বন পুর্ববক দ্বাত্রিংশদর্ষ 
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তথায় বাস করিয়াছিলেন। প্রজাপতি তাহাদিগকে জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিলেন যে, কি অভিলাঁষে তোমরা ব্রল্াচর্য অবলম্বন 
পূর্বক বাস করিতেছ? ইন্দ্র ও বিরোচন বলিলেন, আত্মাকে 
জানিলে সমগ্র লোক ও সমগ্র কাম লাভ হয়, আপনার এই 
বাঁক্য শিষ্যের৷ অবগত আঁছেন। তাহা শুনিয়া আত্মাকে 
জাঁনিবাঁর জন্য আমর! এখানে বাস করিতেছি | প্রজাপতি 
বলিলেন, চক্ষুতে যে দ্রে্টা পুরুষ পরিদৃষ্ট হয়, ইহাই আত্মা।। 
গ্রজাপতি, ইন্দ্র বিরোচনের নিকট প্রকৃত আত্মতত্বই উপদেশ 
করিলেন। কেননা, চক্ষুরুপলক্ষিত ড্রষ্টা পুরুষ আমাদের 
দৃষ্টিগোচর না হইলেও ধাহাদের পাপ পরিক্ষীণ হইয়াছে, 
বুদ্ধির নৈর্মল্য সম্পাদিত" হইয়াছে, ইন্দ্রিয় সকল বিষয়বিমুখ 
হইয়াছে, ধাঁহারা সমাধিনিষ্ঠ এবং অন্তদু্িসম্পন্ন হইয়াছেন, 
তাদৃশ যোগীর! চক্ষুতে দ্র! পুরুষ দেখিতে পান। কিন্তু 
ইন্দ্র ও বিরোচন বুদ্ধিমান্দ্যাদি দোষ বশত প্রকৃত আত্মতত্ব 
বুঝিতে পারিলেন না প্রত্যুত তাহারা বিপরীত বুঝিলেন। 
তাহার! বুঝিলেন যে, চক্ষুতে পরিৃষ্ট চ্ছায়াপুরুধ আতা, ইহাই 
প্রজাপতি বলিয়াছেন । তাহারা এইরূপ বুঝিয়া নিজবোধের 
দৃ়ীকরণের জন্য প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন | হে 
ভগবন্‌, জলে, আদর্শে এবং খড়গাঁদিতে যে প্রতিবিদ্বাকাঁর পুরুষ 
দুষ্ট হয়, ইহাদের মধ্যে কোন ছাঁয়াপুরুষ আত্ম! ? অথবা, 
ইহারা সমস্তই আত্ম? তাহাদের প্রশ্ন শুনিয়া প্রজাপতি পুর্ব্বোক্ত 
চক্ষুরুপলক্ষিত পুরুষকে লক্ষ্য করিয়৷ বলিলেন, এই পুরুষই 
সকলের মধ্যে জ্ঞাত হন। প্রজাপতি বিবেচনা করিলেন যে, 
ইন্দ্র ও বিরোচনের যথেষ্ট পাশ্ডত্যাভিমান, মহত্বীভিমান 
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ও বোদ্ধত্বাভিমান আছে। এ অবস্থায় যদি তাহাদিগকে বল! 
যায় যে, তোমর। মুঢ় ! তোমর। আমার উপদেশ বিপরীতভাবে 
গ্রহণ করিয়াছ, তবে তাহাদের চিতভুঃখ হইবে এবং তজ্জনিত 
চিত্তাবসাদ হইবে । তাহা হইলে প্রশ্ন করিবার এবং তদুতর 
শুনিবার উৎসাহ ভঙ্গ হইবে। এইজন্য প্রজাপতি তাহাদিগকে 
সেরূপ বলিলেন না । প্রজাপতি বিবেচনা করিলেন যে,আমার 
উপদেশ ইহারা বিপরীতভাব গ্রহণ করিয়াছে সত্য, কিন্ত 
উপাধান্তরে ইহাদের বিপরীতভাব অপনীত করিতে হইবে | 
এই বিবেচন! করিয়। প্রজাপতি তাহাদিগকে বলিলেন যে, 
উদ্শরাবে অর্থাৎ জলপূর্ণ শরাবে নিজেকে দেখিয়। আত্মার 
বিষয় যাহা বুঝিতে না পারিবে, "তাহা আমাকে বলিবে। 
তাঁহার উদশরাবে িজেকে দেখিলেন। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা 
করিলেন, কি দেখিতেছ? তাঁহার! বলিলেন, হে ভগবন্‌,আমরা 
যেরূপ লোমনখাদি-যুক্ত, সেইরূপ লোমনখাদিসহিত আঁমা- 
দের প্রতিরূপ উদ্শরাবে দেখিতেছি। প্রজাপতি পুনর্ধবার 
তাহাদিগকে বলিলেন, লৌমনখাদি চ্ছেদন করিয়৷ উত্তম বজ্র 
পরিধান করিয়! উত্তমরূপে অলঙ্কৃত হইয়া উদ্রশরাবে নিজেকে 
দর্শন কর। তাহারা তাহ! করিলে প্রজাপতি জিজ্ঞাঁদা করিলেন, 
কি দেখিতেছ ? তাহার! পূর্ববব উত্ভর করিলেন যে, আমর! 
যেমন ছিনন-লোমনখ, স্বসন ও অলঙ্কত, আমাদের প্রতিরূপও 
সেইরূপ দেখিতেছি। প্রজাপতি দেখিলেন যে, তাঁহাদের 
বিপরীত গ্রতীতি অপগত হইল না। অবশ্য ইহাদের দুরিত' 
প্রতিবন্ধ বশত বিপরীত গ্রহ যাইতেছে না। আমার উপ- 
দেশ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিলে এবং প্রতিবন্ধক ছুরিত অপগত 
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. হইলে ইহার! গ্রকৃত আত্মতত্ব বুঝিতে পারিবে । এই বিবে- 
চন! করিয়া পূর্ব্বোপদিষ্ট অক্ষিপুরুষরূপ আত্মাকে লক্ষ্য 
করিয। প্রজাপতি বলিলেন__ইহাই আঁ, ইহাই অস্বৃত, ইহাই 
অতয়, ইহাই ব্রন্ম। প্রজাপতির অভিপ্রায় ছিল যে,উত্তম অল- 
স্কার এবং স্ববসনাদির ছায়! উদশরাবে দৃষ্ট হয় । পরন্ত অল- 
স্কার ও বন্ত্রাদি আগন্তক বলিয়া উহারা আত্মা নহে। পর্বের নখ 

. রোমাদির ছায়া দৃষ্ট হইয়াছিল । নখ লোখাদি ছেদন করিলে 
তাহাদের ছায়া দৃষ্ট হয় না। অতএব বন্্র, অলঙ্কার ও নখ 
লোমাদি যেমন আগমাপায়ী অর্থাৎ উৎপতভি-বিনাশশালী, 
শরীরও সেইরূপ উৎপত্তিবিনাশশালী। অতএব উহারা 
কেহই আত্মা নহে। 'উদশরাবে ছাঁয়াকর নখলোমাদি 
যেমন আত্ম। নহে, উদশরাবে ছায়াকর শরীরও সেইরূপ আত্মা! 

নহে । প্রজাপতি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রও বিরোচন 
ইহা! বুঝিতে পারিবে । কিন্তু তাহারা তাহা বুঝিতে পারিলেন 
না। তাহাদের ছাযাত্মগ্রহ অপনীত হুইল না। তাহার! হৃউ- 
চিত্তে কৃতার্থবুদ্ধিতে তথা হইতে স্বন্বস্থানে চলিয়া গ্েলেন। 
অস্থ্ররাজ বিরোচন অস্থ্রদিগকে উপদেশ দিলেন যে, ছায়া 
কর দেহই আত্মা, গ্রজাপতি এইরূপ বলিয়াছেন। অতএব : 
দেহই পুজনীয়, দেহই পরিচরণীয়। দেহের পুজা ও পরিপর্য্য] 
করিলেই ইহলোক ও পরলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেবরাজ 
ইন্দ্র প্রজাপতির উপদেশ পুনঃ পুনঃ স্মরণ পূর্বক 
যাইতেছিলেন । অর্ধপথে তিনি বিবেচন। করিলেন যে, 
যেমন শরীর নখাঁদিযুক্ত হইলে, তাহার ছায়াও নখাঁদি- 

. যুক্ত ; শরীর অলম্কৃত, স্থবসন ও ছিন্ন-নখলোম হইলে তাহার 


১৭৬ ষষ্ঠ লেক্চর। 
ছায়াঁও অলঙ্কৃত, স্থবসন ও ছিন্ননখলোম হয়, সেইরূপ শরীর . 
অন্ধ হইলে তাহার ছায়াও অন্ধ, শরীর ছিন্নাবয়ব হইলে 
তাঁহার ছায়াও ছিন্নাবয়ব হইবে । অধিকন্তু শরীরের নাশের 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার ছায়াও নষ্ট হইবে । অতএব ছায়াত্বার 
দর্শকে বা শরীরাত্বার দর্শনে ত আমি কোন ফল দেখিতেছি 
না। এইরূপ বিবেচন। করিয়া ইন্দ্র অর্ধপথ হইতে প্রতিনিরৃত 
হইলেন এবং সমিৎপাঁণি হইয়া পুনর্ব্বার প্রজাপতির নিকট 
উপস্থিত হইলেন । প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মঘবন্‌, 
তুমি হ্ষ্টচিতে বিরোচনের সহিত এখান হুইতে গিয়াছিলে 
কিজন্য পুনর্ববার আগমন করিলে? ইন্দ্র প্রজাপতিকে নিজের 
দন্দেহ জানাইলে প্রজাপতি বলিলেন যে, তুমি যাহ! বিবেচনা 
করিয়াছ, তাহা যথার্থ। আমি পুর্বেবে যে আত্মার উপদেশ 
করিয়াছি, দেহাদি সে আত্মা নহে। দেই আত্ম।ই তোমাকে 
আঁবাঁর বুঝাঁইয়। দিব। আরও দ্বাত্রিংশদ্র্ধ বাস করে। 
আদিষ্ট সময় বাঁসের পরে প্রজাপতি বলিলেন ষে, যে স্বপ্নে 
নানাবিধ বিষয় ভোগ করে, সে আত্মা। ইহা! শুনিয়া ইল 
হুষ্টচিত্তে গমন করিলেন। অর্দপথ হইতে প্রত্যাগত হইয়া 
গ্রজাপতিকে বলিলেন। শরীর অন্ধ স্ব্হইলেও স্বপ্রদ্রষা 
অন্ধ হয় না, এইরূপে স্বপ্রন্রষটা শরীরের দোষে দুষিত হয় ন! 
বটে, কিষ্ত স্বপদ্্রউ। শ্প্পে দেখিতে পাঁফ যে তাহাঁকেও যেন 
অন্যে হনন করে, সে নিজেও যেন অপ্রিয়বেত। হয় অর্থাৎ 
পুত্রাদির মরণ নিমিত্ত অশ্রিয় বিষয় অবগত হয়, যেন রোদন 
করে এই আত্মার দর্শনেও কোন ফল দেখিতেছি ন। | ইন্দ্রের 
তর্ক অবগত হইয়া. প্রজাপতি বলিলেন ; তুমি যাহা বলিলে, 
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তাহা যথার্থ। আরও দ্বাত্রিংশদ্র্ধ ব্রশ্মার্ধ্য আচরণ কর। 
পূর্ব্বোপদিউ আত্মা তোমাকে পুনর্ববার বুঝাইয়া দিব। 
নিদ্দিউ সময়ের পরে এ্রজাপতি বলিলেন যে, সপ্ত পুরুষ 
যখন কোনরূপ স্বপ্নদর্শন করে না, তখন তাহাকে আত্মা 
বল! যায় অর্থাৎ স্ুযুপ্তিকালীন পুরুষ আত্মা । ইন্দ্র হ্বষ্টচিত্তে 
গমন করিয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাৰৃত হইয়া প্রজাপতিকে বলিলেন 
যে, সেই সৌধুপ্ত পুরুষের ছুঃখ নাই বটে, পরস্ত সে 
তৎ্কালে নিজেকে বা অন্যকে জানিতে পারে না। যেন 
বিনাঁশ প্রাপ্ত হয়। এই আত্মার দর্শনেও কোন ফল দেখি- 
তেছি না। ণ 
গরজাপতি বলিলেন, তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা যথার্থ । আরও 
পঞ্চবর্ষ বাঁস কর, পূর্ব্বোপদিষ্ট আত্মা তোমাকে বুঝাইয়ার্দিব। 
যথোক্ত সময় অতিবাহিত হুইলে প্রজাপতি বলিলেন ষে, 
শরীর ধিনাঁশী, আত্মা অবিনাশী, বিনাশী শরীর অবিনাশী 
আত্মার অধিষ্ঠান-ভাব প্রাপ্ত হয়। সশরীর আত্মার বা 
শরীরাধিঠিত আত্মার বিশেষ বিজ্ঞান অর্থাৎ রূপ রসাদি 
গোঁচর বিজ্ঞান হয়। অশরীর আঁত্ার বিশেষ বিজ্ঞান 
হয় না বলিয়া. তাহার বিনাঁশ প্রাপ্তির ভ্রম হইতে 
পারে। কিস্তু বস্তগত্যা আত্মার বিনাশ নাই। আত্মা 
নিত্যচৈতন্য স্বরূপ। সশরীর আত্মার প্রিয়াপ্রিয়- 
সংস্পর্শ অপরিহাধ্য। অশরীর আত্মার প্রিয়াপ্রিয় সংস্পর্শ 
নাই। প্রজাপতি এইরূপে পুর্ববোপদিষ্ট অত্মতত্ব ইন্দ্রকে 
বুঝাইয়া দেন। উদশরাবাদির উপন্যাস দ্বারা জাগ্রদবস্থার 
আত্মার বিষয় বলা হইয়াছে। স্বপ্ন্র্টার এবং সৌয়ুপ্ত . 
হও 


১৭৮ ষষ্ঠ লেক্চর। 


পুরুষের উপন্যাস সাক্ষাৎ সংবন্ধে করা হইয়াছে । সর্বশেষে 
অবস্থাত্রয়াতীত এবং অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী তুরীয় অবস্থার 
উপন্যাস করা হইয়াছে। জ্বধীগ্রণ দেখিতে পাইলেন যে, 
প্রকৃত আত্মতত্ব উপদিষ্ট হইলেও মন্দ ও সধ্যম অধিকারী 
তাহা বুঝিতে পারে না বরং বিপরীত বুঝিয়। বলে । এই 
জন্য দর্শনকারগণের অমুখ্য ও মুখ্য ভাবে বাঁ স্থুল সুন্মম- 
রূপে বিভিন্নরূপ আত্মতত্বের উপদেশ প্রদান সর্বরথ। সমীচীন 
হইয়াছে! অধিকারি-ভেদদে উপদেশ-ভেদের গঁচিত্য 
সকলেই স্বীকার করিবেন। কোন কোন বেদাস্তাচার্যের 
মতে আত্মতত্ব দুধিজ্ঞেয় বলিয়া, প্রথমত তাহার উপদেশ 
এদান করিলে বিষয়াসক্ত-চিত্তের পক্ষে অত্যন্ত সুন্মন বস্তুর 
শ্রবণেও ব্যামোহ হইতে পাঁরে। এই জন্য প্রজাপতি প্রথমত 
ছায়াত্মার, পরে স্পন্র্টার, তৎপরে সৌধুপ্ত পুরুষের উপ- 
ন্যাস করিয়া সর্বশেষে মুখ্য আত্মতত্বের উপদেশ করিয়াছেন । 
দৃষ্ান্তস্থলে তাহারা বলেন যে, দ্বিতীষ্জাতে সুক্ষ চন্দ্র দর্শন 
করাইবার ইচ্ছুক কোন ব্যক্তি প্রথমত প্রত্যক্ষ কোন বৃক্ষ 
নির্দেশ করিয়া বলেন ইহাকে দর্শন কর, এই চক্দ্র। তৎপরে 
অপেক্ষাকৃত চন্দ্রের নিকটবর্তী পর্ববত মন্তক দর্শন করাইয়। 
বলেন, এই চন্দ্র। ড্রষ্ট ক্রমে প্রকৃত চন্দ্র দর্শন করে। এই 
মতে অমুখ্য ও মুখ্য আত্মতত্বের উপদেশ সর্বব্। স্থুসঙ্গত | 
তৈত্তিরীয়উপনিষদে শ্রন্ত হয় ষে, ভূগু__পিতা-বরুণের নিকট 
ব্রহ্ম জানিতে চাহিলে জগতের উৎপত্তি স্থিতি লয়ের কারণ 
ব্রহ্ম, পিত। বরুণ পুত্র ভূগতকে এই রূপ উপদেশ দ্রিলেন। 
ভূগু তপস্যা করিয়া প্রথমবারে, অন্ন রক্ষা এইরূপ জানিযা! 
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পিতার নিকট বলিলে পিতা পুনর্ব্বার তপস্তাদার! ভ্রদ্ধ 
জানিতে বলেন । দ্বিতীয়বার তপস্া করিয়! ভূগু- প্রাণ ব্রহ্ম, 
এই রূপ বুঝিলেন। ক্রমে মন ও বিজ্ঞান ব্রন্মরূপে জানিয়! 
সর্বশেষে একৃত ত্রন্মতত্ব অবগত হইয়াছিলেন । 

আর একটি বিষয় বিবেচনা করা উচিত । ন্যায় ও বৈশেধিক 
দর্শনে অত্বার নয়টা বিশেষ গুণ অঙ্গীকৃত হইয়াছে । তাহা 
এই--জ্ঞান, সুখ, হুঃখ, ইচ্ছা, দ্েষ, প্রত, অংস্কার, ধর্ম ও 
অধর্্ম | জ্ঞান, সখ, ছুঃখ, ইচ্ছা) দ্বেষ, ও প্রযত্ত এই ছয়টা 
গুণ অনুভব দিদ্ধ। আমি জানিতেছি, আমি সুখী ইত্যাদি 
অনুভব সকলেরই হইয়া থাকে । স্মৃতিরূপ কার্ধ্যদ্বারা সংস্কার 
এবং স্থখছুঃখরূপ কার্ধযদ্বা্া ধর্্ীধর্মা অনুমিত হয়। আত্মার 
কর্তৃত্ব ও ভোক্তত্বও অনুভব-সিদ্ধ। স্থখছুঃখাদির ব্যবস্থা! দর্শনে 
আত্মার নানীত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে । এঁ সমস্ত অনুভব কেহই 
অন্বীকার করিতে পারেন না। হেতুগুলিও সকলেরই 
স্বীকার্ধয। স্থৃতরাঁং সাংখ্য ও বেদান্ত মতেও এঁ সমস্ত স্বীকার 
না করিয়া উপায় নাই। সংখ্য ও বেদান্ত মতে উহা অন্ত 
করণের ধর্শা। তাহা হইলেও সাংখ্য মতে- আত্মা অন্তঃকরণে 
প্রতিবিদ্থিত হয় বলিয়া, এবং বেদান্ত মতে-_অন্তঃকরণের ও 
আত্মার তাঁদাত্যাধ্যাঘ আছে বলিয়া অস্তঃকরণ-ধর্ম্ম জ্ঞান সখাদি 
আঁত্বধর্্ারূপে প্রতীয়মান হুয়, এই মাত্র বৈলক্ষণ্য | তদ্দারা 
ফলত কোন বিরোধ দৃষ্ট হয় না । নৈয়ায়িক ও বৈশেধষিক 
আঁচার্ধ্য গণের মতেও আত্মতত্ব্ সাক্ষাৎকার হইলে এ বিশেষ 
গুণগুলি আঁক্মাতে থাকিবে না। এতদ্বারা প্রকারান্তরে 
বেদান্ত মতের প্রতি তাহাদের পক্ষপাঁত প্রতীয়মান হয় কি না, 
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স্থধীগণ তাহা বিচার করিবেন। বেদান্ত মতে আত্মার কর্তৃত্ব 
ও ভোক্ত্ব উপাঁধিক | 

আর এক কথা । গৌতম ও কণাঁদ জ্ঞান স্থখাঁদি আত্মার 
ধর্ম এ কথা স্পন্ট ভাষায় বলেন নাই । এঁ গুলি আত্মার 
অনুমাপক হেতু, এই রূপ বলিয়াছেন। অনুমাঁপক হেতু 
অনুমেয়ের ধর্ম হইবেই, এরূপ নিয়ম নাই । ধূম যেমন বহ্ছির 
ধর্ম না হইয়াঁও বহ্ছির অনুমাঁপক হেতু হইয়াছে, জ্ঞান স্ুখাঁদি 
সেইরূপ আত্মার ধর্ম না হইয়াও আত্মার অনুমাপক হেতু 
হইতে পারে । আত! ভিন্ন জ্ঞান স্বখাদ্ির প্রকাশ সম্পন্ন 
হয় না। আত্মা, ইন্ড্রিয় ও বিষয়ের সংবন্ধ হইলে জ্ঞান উৎপন্ন 
হয়। কণাদের এতাঁদৃশ উক্তি আছে বটে। কিস্ত তদ্বাঝা 
বৃত্তযাত্মক জ্ঞানের উৎপত্তি বল! হইয়াছে, ইহা! বলা যাইতে 
পারে। আত্ম! নিত্য জ্ঞান স্বরূপ নহে, বা নিত্য জ্ঞান নাই, 
ইহা গৌতম ও কণাঁদ বলেন নাই। টাকাকারের! তাহা 
বলিয়াছেন। যেরূপ বল] হইল, তৎ্প্রতি মনোযোগ 
করিলে স্ধীগণ বুঝিতে পারিবেন যে, ন্যাঁয়াদি-দর্শন-কর্তীদের 
মত-_বেদাস্ত মতের বিরুদ্ধ, ইহা বলিবার বিশেষ হেতু নাই। 
বলিতে পার! যাঁয় যে, বেদাস্ত মতই তাহাদের অভিমত। 
পরন্ত অন্তঃকরণের সহিত তাদাত্ম্যাধ্যাস নিবন্ধন জ্ঞান স্থখাঁদি 
আত্মধন্মী রূপে প্রতীয়মান হয়, ইহা! তাহার! খুলিয়া বলেন 
নাই। তাদৃশ সুক্ষ বিষয় শিষ্যগণ সহসা বুঝিতে পারিবেনা। 
এই বিবেচনাতেই তাহারা উহা অস্পষ্ট রাখিয়াছেন। 
বৈদান্তিকেরাও স্থখছুঃখাদি-ব্যবস্থার জন্য আত্মার উপাধিক 
ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। কণাদ ঠিক এ হেতুতেই আত্মার 
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নানাত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই নানাত্ব উপাঁধিক, 
এই কথাঁটী খুলিয়া বলেন নাই। কণাদের আত্মনানাত্ব 
বিচারের সূত্রগুলি এখানে স্মরণ করা উচিত। গৌতম 
আত্মার নানাত্ব বা একত্ব বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই। 
আত্মার কর্তৃত্ব বিষয়েও সুত্রকারদের কোন সূত্র দৃষট হয়,না। 
অতএব সমস্ত দর্শন কর্তীদ্দের তাৎপর্য বা নির্ভর বেদান্ত 
সন্মত অদ্বৈত বাদে, কাশ্বীরক সদানন্দ যতির এই সিদ্ধাত্ত 
অপন্গত বলা যাইতে পারে না। বালক তিক্ত উষধ পান 
করিতে চাঁহে না। পিতা তাহার মুখে কিঞ্চিৎ গুড় দিয়। 
পরে তিক্ত গঁধধ পান করান। ইহার নাম “গুড়জিহ্বিক!” 
ন্যায়। সাধারণ লোকে দেহের অতিরিক্ত আঁত্বা জানে না। 
প্রকৃত আত্মতত্ব তাহাদের পক্ষে পরম ছুক্জেয়। গুড়জিহ্বিকা 
ন্যায়ের অনুসরণ করিয়া ন্যাঁয়াদিদর্শনে দেহের অতিরিক্ত 
আত্ম! উপদিষ্ট হইয়াছে 1 প্রকৃত আত্মতত্ব অপেক্ষা উহ 
অপেক্ষাকৃত স্থজ্ঞেয়। তছুপদিষ আত্মজ্ঞান দৃঢ়ভূমি হইলে 
ক্রমে প্রকৃত আত্মজ্ঞান হইতে পারিবে, ইহাই ন্যায়াদি দর্শনের 
উদ্দেশ্য | প্রকৃত আত্মাও দেহাঁতিরিক্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। এইজন্য আত্মা দেহাতিরিক্ত, ন্যায়াদি দর্শনে 
এতাবন্মাত্র উপদ্িউ হইয়াছে । আত্মার স্বরূপ কি, তাহা 
বিশেষ রূপে উপদিষ্ট হয় নাই। স্থতরাঁং আত্মতত্ব বিষয়ে 
দর্শন সকলের মত পরস্পর-বিরুদ্ধ, এ কথা বলা কতদুর 
সঙ্গত, স্ধীগণ তাহা বিবেচনা করিবেন | 


সপ্তম লেকৃচর । 
বৈরাগ্য । 


'জীবাত্মার সংবন্ধে অবশ্ঠ জ্ঞাতব্য স্ুল স্থুল বিষয় গুলি 
এক প্রকার বলা হুইয়াছে। এখন জীবাত্মার পরম পুরু- 
যার্থ লাভের উপায় বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা কর! উচিত 
বোঁধ হইতেছে । পুকুষার্থ কিনা, পুরুষের প্রয়োজন । 
যাহা পুরুষের অভিলষণীয়, তাহাই পুরুত্ষার্থ। পুরুষার্থ 
চারি প্রকারে বিভক্ত ) ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বা অপবর্গ | 
তন্মধ্যে মোক্ষ পরম পুরুযার্থ। অপর ত্রিবিধ পুরুত্ার্থ 
বিনাঁশী, মোক্ষ অবিনাশী | এই জন্য মোক্ষে পরম পুরুত্যার্থ। 
মোক্ষ শব্দের ব্যুৎ্পত্তি গত অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে 
বন্ধন-মোচন__মোক্ষ বলিয়। গ্রতীত হইবে | জীবাত্মবার বন্ধন 
কিনা) স্বখ ছুঃখ ভোগ ঝা সংসার | 

জীবাত্মার সংসার বা বন্ধ অজ্ঞান-মূলক | অর্থাৎ মিথ্যা- 
জ্ঞান সংসারের হেতু । কারণ বিদ্যমান থাঁকিতে কার্যের 
সমুচ্ছেদ অসম্ভব | যে পর্য্যন্ত মিথ্যা জ্ঞান সমূলে উন্মুলিত 
না! হয়, সে পর্য্যন্ত সংসার নিৰৃত্তি বা মুক্তি হইতে পারে না। 
মুক্তি পরম পুরুথার্থ বলিয়! মুক্তির জন্য সকলের সমৃৎ্স্বক 

৮ হওয়া উচিত | বদ্ধ থাঁকিবাঁর জন্য লৌকের অভিলাষ হয় 
না, বন্ধন__লোকে ভাল বাঁসে না। বন্ধন-মুক্তিই সকলের 
অভিলষণীয় | মিথ্যা জ্ঞান বন্ধনের হেতু । তত্বজ্ঞান_-মিথ্যাঁ 
জ্ঞানের সমুচ্ছেদক ব| বিনাশক, ইহা সহজ বোঁধ্য। তত্বজ্ঞান 
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ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে মিথ্যাজ্বানের উচ্ছেদ হইতে পারে 
ন1। মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ ন! হইলে মুক্তি হয় না। অতএব 
তত্বজ্ঞান যুক্তির কাঁরণ। তত্রজ্ঞান দুই প্রকার, পরোক্ষ ও 
গ্রত্যক্ষ। যে মিথ্যাজ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে অর্থাৎ পরোক্ষ, 
পরোক্ষ তত্বজ্ঞান দ্বারাই তাহার উচ্ছেদ হয়| কিন্তু যে মিথ্য1- 
জ্ঞান প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ তত্রজ্ঞান দার! তাহার উচ্ছেদ হয না। 
তাহার উচ্ছেদের জন্য প্রত্যক্ষ তত্বজ্ঞান আবশ্যক | রজ্জুতে 
সর্পভ্রম হইলে,ইহা সর্প নহে-_ইহা রঙ্ছু,অপর ব্যক্তি পুনঃপুনঃ 
এইরূপ বলিলেও ভ্রান্ত ব্যক্তির সর্প-ভ্রম তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত 
হইবে ন। কেননা)ভ্রান্ত ব্যক্তির রজ্জুতে সপ প্রত্যক্ষাত্মক, 
অন্যের উক্তি মুলে ষে তত্জ্ঞান হয় উহ! পরোক্ষ তত্তজ্ঞান | 
পরোক্ষ তত্বজ্ঞান অপরোঁক্ষ ভ্রমের নিবর্তক হয না। ইহা! 
রজ্জব এইরূপ প্রত্যক্ষাত্মক তত্বজ্ঞান যতক্ষণ ন। হইবে, ততক্ষণ 
তাহার সর্পভম কিছুতেই বিদুরিত হুইবে 51| সে রজ্জুর 
সমীপবর্তা হইতে সাহস করিবে না। দি মোহ গ্রভৃতি স্থলেও 
এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব সিদ্ধ হইতেছে ষে, 
প্রত্যক্ষ মিথ্যা জ্ঞান পরোক্ষ তত্জ্ঞান দ্বার! নিবৃত্ত হইবে 
না। প্রত্যক্ষ মিথ্যাজ্জানের নিরৃত্তির জন্য প্রত্যক্ষ তত্বুজ্ঞান 
আবশ্যক | 

দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি প্রভৃতি সংসারের হেতু । উহা 
প্রত্যক্ষাত্বক যিথ্য! জ্ঞান । তাহার নিরৃভির জন্য প্রত্যক্ষ 
ত্বক আত্ম-তত্রজ্ঞান সম্পাদন করিতে হুইবে। শাস্ত্র এবং 
আঁচার্যের উপদেশ অনুসারে যে আত্মতত্জ্ঞান হয়, এ আতা- 
তত্বজ্ঞান পরোক্ষ,উহা গ্রত্যক্ষাত্মক নহে। এইজন্য শান্জাধ্যয়নে 
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বা গুরুর উপদেশে আত্মতত্ব জীনিতে পাঁরিলেও তদ্দার। দেহা- 
দিতে আত্ম-বুদ্ধির নিবৃত্তি হয় না। আত্মতত্ব সাক্ষাৎকারের 
অপেক্ষা থাকে । আত্বতত্ব সাক্ষাৎকারের নানাবিধ উপায় 
শান্ত্রে বিহিত হইয়াছে । শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাঁসন তন্মধ্যে 
অভ্যহিত। শ্রবণ কিনা, অদ্বিতীয় ব্রন্ষমে বেদান্ত বাক্যের 
তাঁুপর্য্ের অবধারণ। মনন কনা,যুক্িদ্বারা শ্রতুযুক্ত অর্থের 
সন্তাবিতত্বের অনুসন্ধান । অর্থাৎ শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন, 
তাহ। সম্ভবপর,যুক্তিদ্বারা এইরূপ অবধারণ করার নাম মনন। 
নিদিধ্যাসন কিনা শাস্ত্রে শ্রসত এবং যুক্তি দ্বারা সম্ভীবিত 
বিষয়ের নিরন্তর চিন্তা। এই সকল গুলি আদর পূর্বক 
অবিচ্ছেদে দীর্ঘকাল অনুষ্ঠিত হইলে আত্মতত্ব সাক্ষাৎকার 
হইবে । দীর্ঘকাল শ্রবণাঁদির অনুশীলন-__তীব্র বিষয়-বৈরাগ্য 
ভিন্ন হইতে পারে না । সত্যবটে, নিত্যানিত্য-বস্ত-বিবেক, 
ইহামুত্র ভোগ-বিরাগ অর্থাৎ বৈরাগ্য, শমদমাদি সম্পত্তি 
ও মুহুক্ষুত্ব, এতাঁদৃশ সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন পুরুষ ব্রক্গ-জিজ্ঞা- 
সাতে অধিকারী বলিয়া কথিত হইয়ছে। কিন্তু তন্মধ্যে 
নিত্যানিত্য-বস্ত-বিবেক বৈরাগ্যের হেতু, এবং শমদমাঁদি 
বৈরাগ্যের কার্ধ্য । স্বতরাং বৈরাগ্য-মূখ্য সাধন রূপে পরি- 
গথিত হওয়া! উচিত। বৈরাগ্য ব্রহ্ম-বিগ্ভার অধিকারের 
মুখ্যসাধন, এই অভিপ্রায়ে মতডুকোপনিষদে বল! হইয়াছে-_ 
অহীদ্কা শীজান্‌ জন্ন্িলান্‌ লান্তাত্বী লির্নুলনাগাক্গন্জন! জলীল। 
লহভিত্মালাঘ বব হুনিলালিবাক্ছই ন্‌ অনিল্দান্যি: আীলিধ লন্কালিম্তল্‌। 
কর্মফল সকল অনিত্য, কর্ণ দ্বারা নিত্যপদার্থ লাভ 
করিতে পারা যায় না। এইবপ বিবেচনা করিয়া ভ্রাঙ্ষণ 
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বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে । বিরক্ত ত্রাক্মণ নিত্যবস্ত জানি- 
বাঁর জন্য সমিৎপাণি হইয়। ব্রহ্গনিষ্ঠ শ্রোত্রিয় গুরুর নিকট 
গ্রমন করিবে। বিবেকচুড়ামণি গ্রন্থে ভগবান্‌ শঙ্বরাচার্য্য 
বলিয়াছেন-_- 
ঈব্ব্ষত্ম স্বতবদ্কর্শ নী্ন মব্জীঘলাযনী। 
লক্িঈনাহনন্ন; বন: দনানন্ন; জমাহুম; | 
যাহার তীব্র বৈরাগ্য ও তীব্র মুমুক্ষুত্ব হইয়াছে, শমাদি- 
সাধন তাহাতেই সফলত। লাভ করে। প্রমাণিত হইয়াছে যে, 
বৈরাগ্য- ত্রক্গবিদ্ভার অভ্যহিত সাধন। ুষ্ি স্থিতি গ্রলয়ের 
চিন্তা) সংসার গতির পর্য্যালোচন। এবং বিষয়-দোষ-দর্শনাদি 
বৈরাগ্যের উপায়। সাংখ্যকারিকাতে ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেন__ 
ত্বন্মাঘন্সানমিভ হাক্স' ঘংললিযা আলাঝ্জালন্‌। 
হ্িন্যুলন্িসবঘাপ্বিন্ননন্টী অন লুনালান্‌ ॥ 
অর্থাৎ যে পুরুষার্থ সাধন অর্থাৎ ঘ্লোক্ষ জনক জ্ঞানের 
নিমিভ--প্রাণীদিগের স্থিতি, উৎপত্তি ও প্রলয় চিন্তিত হয়, 
সেই গৌপনীয় পুরুষার্থ জ্ঞান পরমধি বলিয়াছেন। এস্থলে 
স্থিতি, উৎপত্তি ও প্রলয়ের চিন্তা তত্বজ্ঞানের হেতু বলিয়া 
কথিত হইয়াছে । ছান্দোগ্য উপনিষদে পঞ্চাগ্রিবিগ্াা দ্বার! 
সংসাঁরগতি বলিয়া! উপসংহারে বল! হইয়াছে যে, 
লক্মাজৃযুদ্ধীন | 
অর্থাৎ সংসার গতি এইক্ধপ বিচিত্র, অতএব বৈরাগ্য 
অবলম্বন করিবে । প্রথমত সৃষ্টি স্থিতি গরলয়ের বিষয় 
কিঞ্চিৎ আলোচনা কর] যাইতেছে। স্ষ্টি বিষয়ে তি 
মত সমধিক প্রসিদ্ধ। আরস্ত বাদ, গরিণাম বাদ ও বিবর্ত- 
২৪ 
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বাদ। আরন্তবাদ--নৈয়াঁয়িক ও বৈশেধিকের, পরিণাম বাদ 
--সাংখ্য ও পাঁতগ্রলের এবং বিবর্তবাদ-_বেদান্তীর অন্ুমত | 
আরস্তবাদে__কারণ সৎ, কার্য অসৎ | এই মতে সৎ-কাঁরগ 
হইতে অসৎ-কার্য্যের উৎপত্তি হয়। কাঁরণ-_কাঁধ্যোৎ্পত্ভির 
পুর্বে বিদ্বমাঁন | কিন্তু উৎ্পত্ভির পুর্বে কার্যের অস্তিত্ব 
নাই। পরমাণু আদ্দিকারণ, তাহা নিত্য সথতরাং তাহ। 
দ্যণুকাদি কার্য্যের উৎপত্তির পূর্বে বিদ্ম/ন ছিল। ছ্ণুকাঁদি 
কার্য উৎপত্তির পুর্বে বিদ্ভমান ছিল না। এইজন্য 
আরম্তবাদের অপর নাঁম অসৎকা্্যবাদ। পরিণামবধাদে 
অসতের উৎ্পভি অঙ্গীকৃত হয় নাই । এই মতে উৎপতভির 
পূর্বেও কাঁ্ধ্য__সুম্মারূপে কারণে বিদ্যমান ছিল। কারণের 
ব্যাপার দ্বারা কার্ষ্যের অভিব্যক্তি হয় মাত্র। তিলে তৈল 
আছে, নিগীড়ন করিলে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। 
ছুপ্ধ_দধিরূপে, মৃত্তিকা-_ঘটরূপে, স্থবর্ণ_-কুগুলরূপে পরি- 
ত হয়। এইরূপ সত্বাদি গুণত্রয়-_মহত্ত্বরূপে, মহতত্ব_ 
অহঙ্কাররূপে পরিণত হয়। এই পরিণীমবাদের অপর নান 
সৎকার্ধ্যবাঁদ। পরিণামবাদ ও বিবর্তবাঁদ কতকটা কাছাকাছি । 
বিবর্তবাদে কারণমাত্র সৎ, কার্য অসৎ । কার্ধ্য-- স্বরূপে অসৎ 
হইলেও কারণরূপে সৎ, ইহা! বলা যাইতে পারে । কারণের 
সংস্থান মাত্রই কাধ্য । কারণ হইতে ভিন্ন কার্ধ্য নাই। 
কারণের যেমন নির্বরচন কর। যায়, কার্য্যের সেরূপ নির্ববচন 
করা যায় না। এই জন্য বিবর্তবাঁদের অপর নাম অনন্যত্ব- 
বাদ ব| অনির্ধবচনীয় বাদ। রজ্জুতে সপভ্রম, গুক্তিকাতে 
রজত ভ্রম প্রভৃতি বিবর্তবাদের দৃষ্টান্ত । রজ্জুতে পথিকঙ্িত 

, 
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সর্প এবং গুক্তিকাঁতে পরিকঙ্িত রজত যেমন রজ্ছু ও শুক্তিকা 
হইতে ভিন্ন নহে এবং অনির্বচনীয়, সেইরূপ ত্রহ্ষে কক্সিত 
বিয়দার্দি প্রপঞ্চও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে এবং অনির্ধ্বচনীয়। 
যাহা নির্বাচ্য, তাহা সত্য | যাহা অনির্বাচ্য, তাহ! মিথ্য1। সত্য 
বস্তর নির্বচন অবশ্যাস্তাধি, মিথ্যা বস্তুর নির্বচন অসম্ভব । ব্রন্ষ 
নির্ধাচ্য, এই জন্য ত্রঙ্ধ সত্য। জগৎ বা বিষদাদি প্রুপঞ্চ 
অনির্বচ্য, এই জন্য জগণ্ড মিথ্যা | পরন্ত জগতের পাঁরমার্থিক 
সত্যত্ব না থাকিলেও ব্যাবহারিক সত্যত্ব আছে। যে পর্য্স্ত 
রজ্জু-তত্ব সাক্ষাৎকৃত না হয়, সে পর্য্যন্ত রজ্জুতে পরিকঙ্সিত 
সর্প সত্য বলিয়াই বোধ হয়। যে পর্য্যন্ত ওক্তি-তত্ব সাক্ষাৎ 
কৃত না হয়,নে পর্য্যন্ত শুক্তিতে পরিকল্পিত রজত সত্য বলিয়া 
বোধ হয়। রজ্জুতত্ব এবং শুক্তিতত্ব সাক্ষাৎকৃত হইলে 
পরিকন্সিত সর্পের এবং রজতের মিথ্যাত্ব বোধ হইয়া থাঁকে। 
সেইন্ধপ যে পর্য্যস্ত ব্রহ্মতত্বের সাক্ষাৎকার না হয়, সে পর্য্স্ত 
জগৎ স্ত্য বলিয়াই বোধ হয়। ব্রহ্মতত্বের সাক্ষাৎকার 
হুইলে জগৎ মিথ্য| বলিয়া প্রতীয়মান হইবে । জগৎ যখন 
বাস্তধিক সত্য নহে উহা! মিথ্যা-রজ্জুর্প শুক্তিরজতাদির 
ন্যায় কিয়ৎকাল সত্যরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র, তখন জগতের 
মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পরমার্থ সত্য বস্ত হইতে অর্থাৎ ব্রচ্ধ 
হইতে দুরে অবস্থান কর! কতদুর সঙ্গত, স্ধীগণ তাঁহার 
বিচার করিবেন। অঞ্চলস্থকাঞ্চনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন 
করিয়া গুক্তিরজতের প্রতি ধাবমান হইলে যেমন তত্বদর্শাদের 
উপহাসাম্পদ হইতে হয়, ব্রহ্মতত্বের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন 
করিয়। জগতের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আমরা কেবল সেইরূপ 
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উপহাদাম্পদ হইতেছি না, হুষ্টচিত্তে অধোগতির সৌঁপাঁন- 
পরম্পরা প্রস্তুত করিতেছি। কিছুতেই আমাদের চৈতন্য 
হইতেছে না। ইহা অপেক্ষা মোহ আর কি হইতে 
পারে। 

সেযাহা হউক্‌। বেদান্তমতে মাঁয়া-সহিত পরমেশ্বর-_জগ 
সষ্তির কারণ। মায়ার শক্তি অপরিমিত ও অনিরূপণীয়। 
প্রপঞ্চ--বিচিত্র । কারণ-গত বৈচিত্র্য না থাকিলে কার্য্যের 
বিচিত্রতা হইতে পারে না। স্থৃতরাং কার্ধ্য বৈচিত্রের হেতৃভূত 
প্রণিকর্শা স্থষ্টির সহকারি কারণ। স্থজ্যমাঁন পদার্থ 
নামরূপাত্বক | সৃষ্টির প্রাকৃক্ষণে স্জ্যমান সমস্ত নাম ও রূপ 
পরমেশ্বরের বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। প্রতিভাত হইলেই “ইহা 
করিব, এইরূপ ষঙ্কল্প করিয়া তিনি জগতের স্গ্তি করেন। 
পরমেশ্বর প্রথমত আকাশের সৃষ্টি করেন, আঁকাঁশ হইতে 
বায়ুর, বায়ু হইতে অগ্নির, অগ্নি হইতে জলের, এবং জল 
হইতে পৃথিবীর স্বস্তি হয়। এই আকাশাদি__বিশুদ্ধ ভূত, 
অর্থাৎ অপক্কীকৃত বা অবিমিশী ভূত! ইহাদের একের 
সহিত অন্যেক্ন মিশ্রণ নাই। এই বিগুদ্ধ আঁকাশার্দি পাঁচটা 
ভূতের অপর নাম পঞ্চতণ্মাত্র। কেন না, এই পাঁচটীর 
প্রত্যেকটাই তন্মাত্র। আকাশ-_আকাশমাত্র, বায়ু 
বায়ুমাত্র ইত্যাদি। আকাঁশও ভূতান্তর মিশ্রিত নহে। 
বাধুাদিও, ভূতান্তর মিশ্রিত নহে। শীয়া-দহিত পরমেশ্বর 
জগতের স্ৃষ্ঠি করিয়াছেন। মায়া ত্রিগুণাত্বক। তৎ- 
স্থউ আকাশাদিও ত্রিগুণাত্মক হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। 
পরন্ত আকাশাদি ত্রিগুণাত্বক হইলেও তমোগুণই তাহাতে 
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অধিক। এই জন্য সত্বাদি গুণের কার্ধ্য প্রকাশাদি ধর্ম 
আঁকাশাদিতে পরিলক্ষিত হয় না। তন্মধ্যে আকাশের গুণ-- 
শব্দ। বায়ুর গুণ__শব্দ ও স্পর্শ। স্পর্শ-_বায়ুর নিজ গুণ, 
শব্দ-_কারণ-গুপ ক্রমে বায়ুতে সমুদ্ভূত হইয়াছে । তেজের 
নিজগুণ দ্ূপ। শব্দ ওস্পর্শ কারণ গুণ ক্রমে সমায়াত। 
জলের নিজগুণ রস। শব্দ, স্পর্শ ও রূপ কারণ ৭ ক্রমে 
সমাগত । পৃথিবীর নিজগুণ গন্ধ | শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস 
কারণ গুণক্রমে পৃথিবীর গুণ হইয়াছে। 

আঁকাশাদি পঞ্চ তন্মাত্রের এক একটীর সাত্বিকাংশ' 
হইতে এক একটা জ্ঞানেক্দ্িয়ের স্ষ্টি হইয়াছে। 
আঁকাশের সাত্বিকাংশ "হইতে শ্রোন্র, বায়ুর সাত্বিকাংশ 
হইতে ত্বক্‌, তেজের সাত্বিকাংশ হইতে চক্ষু, জলের সাত্ি- 
কাংশ হইতে রসন এবং পৃথিবীর সাত্বিকাংশ হইতে আীণের 
উৎপত্তি হুইয়াছে। শ্রোত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দিক্‌, 
ত্বকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বায়ু, চস্ষুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
ূর্ধ্য, রসনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! বরুণ ও স্রাণের অধিষ্ঠান্্ী 
দেবতা অশ্বিনীকুমার। শ্রোত্রাদি পাঁচটা জ্ঞানেজ্িয় 
যথাক্রমে দিক্‌ প্রভৃতি পাঁচটা দেবতা কর্তৃক অধিষ্ঠিত 
হুইয়! শব্দারদি বিষয়ের গ্রহণ বা জ্ঞান সম্পাদন করে। 
আকাশার্দি পঞ্চতন্মাত্রের সাত্বিকাংশ গুলি মিলিত 
হুইয়৷ মন ও বুদ্ধির স্থষ্টি করে। সক্ল্পবিকল্পাতবক অন্তঃ- 
করণ বৃত্তির নাম মন এবং নিশ্চয়াত্বক অন্তঃকরণ 
বৃত্তির নাম বুদ্ধি। অহঙ্কার ও চিত্ত যথাক্রমে মনের এবং 
বুদ্ধির অন্তভূ্ত। গর্ববাত্বক অন্তঃকরণ বৃত্তি রূপ অহঙ্কার 
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মনের অন্তর্গত। অনুসন্ধানাত্বক অন্তুঃকরণ বৃত্তি রূপ চিত, 
বুদ্ধির অন্তর্গত। পূর্ববাচাধ্য বলিয়াছেন্‌,_- 
অলীবৃত্িবন্তাবঘিন্ন জহখ্লান্লব্ল | 
ঘমষী লিস্বঘী মল; আহ্বাী নিসহা ভুল । 

ন্তঃকরণ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত ; মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও 
' চিত্ত। যথাক্রমে ইহাদের বিষয় বা কার্ধ্.-_সংশয়, নিশ্চয়, 
গর্ব ও স্মরণ। মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র, বুদ্ধির অধি- 
্টাত্রী দেবত। চতুমুখ, অহঙ্কারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শঙ্কর 
এবং চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অচ্যুত। মন গ্রভৃতি অন্তঃ- 
করণ তত্তদ্দেবতা কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়! তত্তদ্বিষয়ের ভোগ 
সম্পাদন করে। শ্রোত্রাদি পাচটা জ্ঞানেক্দিয়--শব্দাদি 
বহিষিষয়ের প্রকশি বা ভোগ সম্পাদন করে বলিয়া বহিরিক্িয় 
বা বহিঃকরণ রূপে এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত 
অন্তর্ধিষয়ের প্রকাশ করে বলিয়া অন্তরিক্দ্িয় বা 
অন্তঃকরণরূপে কথিত হইয়াছে। ইহার! প্রকাশাত্মক, 
এই জন্য ইহারা আকাঁশাদির সীত্বিকীংশের কাধ্য, ইহা 
পূর্ববাচার্য্যেরা অবধারণ করিয়াছেন। আঁকাশাদির পুথক্‌ 
পৃথক্‌ রজোহংশ হইতে পাঁচটি কর্মেজ্দিয়ের উৎপত্তি হই- 
যাছে। আকাশের রজেহিংশ হইতে বাঁক্‌, বাঁয়ুর রাঁজোহংশ 
হইতে পাঁণি, তেজের রজোহংশ হইতে পাঁদ, জলের রজোহংশ 
হইতে পাঁ়ু এবং পুথিবীর রজোহংশ হইতে উপস্থ সমুস্ত ত 
হইয়াছে। যথাক্রমে ইহাদের অথিষ্ঠাত্রী দেবতা-_অগ্নি, 
ইন্দ্র, উপেন্দ্র, যম ও প্রজাপতি । যথাক্রমে ইহাদের কার্ধ্য-_ 
বচন, আদীন, বিহরণ, উৎসর্গ ও আনন্দ। আঁকাঁশাদি 
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গত রজোঁহংশগুলি মিলিত হইয়! গ্রাণাদি বাযু পঞ্চকের স্ষ্ি- 
সম্পাদন করিয়াছে। প্রাণাঁদি বাঁয়ু পঞ্চক যথা-_ প্রাণ, অপাঁন, 
ব্যান, উদান ও সমান। উর্দগমনণীল বাঁয়ুর নাম প্রাণ, উহ! 
নাসাগ্র-স্থান-বর্তী । অধোঁগমনশীল বায়ুর নাম অপাঁন, উহা পায়ু 
প্রসৃতি-স্থান-বস্তাঁ। সর্ববতোগামী বায়ুর নাম ব্যান। " উহা 
সমস্ত-শরীর-বর্ভী | কস্থানবর্তী উত্্রমণ বাঁযুর নাম ব্যান।, 
ভূক্তগীত-অন্নজলাদির পরিপাক কারী অর্থাৎ ভুক্ত গীত বস্ত-_ 
যে বাঁযুর সাহায্যে রস রক্ত শুক্রাদিরূপে পরিণত হয়, 
তাহার নাম সমান, উহা নাভিস্থানবর্তাী। কর্শেক্িয় সকল 
ও বাঁয়ু সকল ক্রিয়াতাক বলিয়। উহার রজোৎংশ কার্ধ্য, 
পূর্বাচারধ্যগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তখোগুণযুক্ত 
আকাশাদি হইতে পর্চীকৃত পঞ্চ মহাভুতের উৎপত্তি 
হইয়াছে । আকাশাদি পঞ্ীকৃত হইলেই তাঁহার! স্থুল ভূত 
বলিয়া অভিহিত হয়। পঞ্ষীকরণ প্রকার পুর্ববাচার্য্য 
বলিয়াছেন-_ 
দ্বিধা অিঘাঘ স্ব ন্নন্তপ্রী দগ্র ডল: | 
ব্র্ীনহত্বিণীষাগীযাঁজলা্‌ নভ্্ব সদ্বা লী॥ 

অর্থাৎ আকাশাদি এক একটি সুক্ষভূতকে প্রথমত ছুই 
ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে । তাঁহার পরে ভাগদ্য়ের 
মধ্যে প্রথম ভাঁগকে চাঁরিভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। 
এই চারিভাগের এক এক ভাগ অপর ভূত চতুষ্টয়ের 
দ্বিতীয়তাগে যোজনা করিতে হইবে । তবেই পঞ্চী 
করণ সম্পন্ন হইবে। আকাশের প্রথম অর্ধাংশকে চারি 
অংশে বিভক্ত করিয়া তাহার একাংশ বাঁযুর অর্দধশে, অপর 
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অংশ তেজের অর্দাংশে, অন্য অংশ জলের অর্ধাংশে্বং 
অবশিষ্ট অংশ পৃথিবীর অর্ধাংশে যোজিত করিতে হয়। 
এইরূপ বায়ুর প্রথম অংশ চারি অংশে বিভক্ত করিয়! 
তাহার এক অংশ আকাশের, এক অংশ তেজের, এক অংশ 
জলেপ্দ এবং এক অংশ পৃথিবীর অর্ধাংশে যোঁজিত করিতে 
হয়। তেজ, জল ও পৃথিবীর প্রথমার্ধকে চারিভাগে বিভক্ত 
করিয়া তাহাদের এক এক ভাঁগ অপর ভূত চতুষ্টয়ের অর্াংশের 
সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে । তাহ হইলে দীড়াইতেছে 
যে, পঞ্জীতৃত আকাশে অর্দাংশ আকাশ, ছুই আঁনী পরিমাণ 
বায়ু, দুই আনী তেজ, ছুই আনী জল ও দুই আনী পৃথিবী 
আছে। বায়ু প্রভৃতি অপরাপর 'ভুতেরও অর্দাংশ নিজের 
এবং অপর অর্ধাংশ অপরাপর ভূতচভুষ্টয়ের বুঝিতে 
হইবে। উক্তরূপে প্রত্যেক ভূতে সকল ভূতের সমাবেশ 
থাকিলেও যাহাতে যে ভূতের অংশ অধিক, তাহা! সেই 
ভূত বলিয়া কথিত হয়। 

এই পঞ্ষীকৃত পঞ্চ মহাঁভূত হইতে যথাক্রমে 
উপরি উপরি অবস্থিত ভুর্লোক বা ভূমিলোক, 
ভূবর্লোক বা অন্তরীক্ষ লোক, মহর্লোক, জনোলোক, 
তগোঁলোক ও সত্যলোক এই ভর্ধস্থ সপ্তলৌকের এবং 
যথাক্রমে অধোধভাবে অবশ্থিত__অতল, বিতল, স্থতল, 
বুসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল নামক অধঃস্থ 
সপ্তলোকের, ত্রহ্মাণ্ডের, এবং তদন্তর্গত জরায়ুজ, অগ্ডজ, 
স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ নামক চতুর্বিধ স্থল শরীরের এবং তন্ভোগ্য 
অন্ন পানাদির উৎপত্তি হ্য়। স্থুল শরীরের অপর নাম অন্নময় 
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কোয। কর্দোন্দিয়ের সহিত প্রাণাদি বাযুপঞ্চকের নাম প্রাণ- 
ময়কোয। কর্খেক্দিয়ের সহিত মনের নাম মনোময় কোষ। 
জ্ঞানেক্িয়ের সহিত বুদ্ধির বিজ্ঞানময়কোষ। সংসারের মূলী- 
ভূত অজ্ঞান আনন্দময় কোষ | এই পঞ্চকোষ আত্মা নহে, 
আত্মা তাহ! হইতে অতিরিক্ত ইহা অবধারণ করা কর্তব্য 
সদানন্দ বলেন যে, বিজ্ঞানময়কোয জ্ঞানশক্তিমান্‌, উহা 
কর্তৃরূপ। ইচ্ছাশক্তিমান্‌ মনোময় কোষ করণ রূপ।' 
ক্রিয়াশক্তিমান্‌ প্রাণময় কোষ কাধ্যরূপ | সিলিত-_ গ্রাণময়, 
মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোধত্রয়কে লিঙ্গ শরীর বা সুন্মন 
শরীর বলা যাঁয়। পূর্ববাচাধ্য বলিয়াছেন__ 
হত্বসষামলীনুদিহুমীন্তিঘঘমল্লিনম্‌। 
স্মদস্্ীজনমুনীন্' ভ্বহযাত্' লীবঘাধলম্‌ ॥ 

অর্থাৎ পঞ্চ গ্রাঁণ, মন, বুদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয়, ইহা! ভোগ 
সাধন সুন্ষ্য শরীর। অপক্ষীরুত ভূত হইতে ইহা উখ্থিত 
হইয়াছে। এই সুন্ম শরীর মোক্ষ পর্য্যন্ত স্থায়ী। পুর্ববাচা- 
ধ্্টর৷ সংসারের মূলীভূত অজ্ঞানকে কারণ শরীর বলিয়া 
ছেন। এই প্রত্যেক শরীর ব্যস্ত ও সমষ্টিরূপে ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত হইয়াছে । জীব ব্যন্টিকারণশরীরাভিমানী, ঈশ্বর 
সমষ্ঠিক।রণশরীরাভিমাঁনী। সমঠ্ঠিকারণ শরীর বা সমষ্টি 
অজ্ঞান বিশুদ্ধসত্ব-গ্রধান। তদ্ুপহিত চৈতন্য--সর্ববজ্ঞ 
সর্ধেশবর, অর্ধনিয়ন্তা, জগৎকারণ ও ঈশ্বর নামে অভিহিত। 
সমষ্টি সুগ্ঘশরাভিমানী ব! সমগ্রি সুক্ষা-শরীর-উপহিত চৈতন্য 
__সুত্রাত্সা হিরণ্য গর্ভ ও প্রাণ বলিয়া কথিত। হিরণ্যগর্ভ 
আদি জীব। ব্যপ্টি সুন্মশরীরোপহিত চৈতন্য তৈজস নামে 
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কথিত। মমষ্টিস্থুলশরীরোসহিত চৈতন্য--বৈশ্বীনর ও বিরাট 
'নামে এবং ব্যত্থিস্থুলশরীরোপহিত চৈতন্য বিশ্বনীমে কথিত 
হইয়াছে। স্বধীগণ বুঝিতে পাঁরিতেছেন যে, একমাত্র 
চৈতন্য বিভিন্ন উপাধি যোগে বিভিন্ন শব্দে অভিহিত 
হইয়ুছে। বস্তরগত্য। ইহাদের কোন ভেদ নাই | 
স্প্তি সংক্ষেপে বল! হইল । এখন গ্রলয়ের বিষয়ে 
* কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে । প্রলয় কি না) ত্রেলোক্য 
বিনাশ বা! স্যট পদার্থের বিনাশ । গ্রলয় চতুর্বিবিধ ) নিত্য, 
নৈমিত্তিক, প্রাকৃত ও আত্যন্তিক | ন্ুযুপ্তির নাম নিত্য এলয়। 
্যুপ্তিকালে স্থযুণ্ত পুরুষের পক্ষে সমস্ত কার্ধ্য গ্রলীন হয়। 
শ্তি বলিয়াছেন থে, স্তুযুণ্ডি অবস্থায় দ্রে্ট! হইতে বিভক্ত 
বা পুথগ্গৃত অন্য কোন দ্রষ্টব্য পদার্থ থাকে না। 
এইজন্য দ্রষট৷ নিত্যচৈতন্য স্বরূপ হইলেও বাহ্‌ বিষয়ের 
অভাব হয় বলিয়া স্থযুপ্তিকালে বাহ্বস্তর জ্ঞান হয় ন]। 
ধর্মীধর্মা প্রভৃতি তৎ্কালে কারণ রূপে অবস্থিত থাঁকে। 
“"আন্তঃকরণের ছুইটা শক্তি আছে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। 
স্যুপ্তিকালে জ্ঞানশক্ি-বিশিষ্ট অন্তঃকরণের বিলয় হয় 
বলিয়া, স্বযুণ্ত পুরুষের গন্ধাদি জ্ঞান হয় না। ক্রিয়াঁশক্তি- 
বিশিষ্ট অন্তঃকরণ বিলীন হুয় না। এই জন্য স্বযুণ্ত পুরুষের 
প্রাণনাদি ক্রিয়া বা শ্বাস প্রশ্বাস পরিলুণ্ড হয় ন|। 
কার্ধ্য-ব্রক্গোর অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের দিবসের অবসান 
হইলে ভ্রৈলোক্যের যে প্রলয় হয়, তাহার নাম নৈমিত্তিক 
প্রলয়। ব্রঙ্মার দিবপ ও রাত্রি চতুর্ধ্গ সহস্র পরিমিত 
কাঁল। বিশ্ব্রধ্টী দিবসাবসানে পশস্ত জগৎ আত্মসাৎ 
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করিয়া শয়ন করেন। ভীহার শয়নকাঁল স্যটপদার্থের 
প্রলয় কাল। নিশাবসানে প্রবুদ্ধ হইয়। তিনি পুনর্ধবার 
সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেন। এই নৈমিতিক প্রলয় 
মনুমংহিত! ও পুরাণে পরিকীর্তিত হইয়াছে। 

কার্ধ্যব্রত্মের বিনাশ হইলে সমস্ত কার্য্যের' যে 
বিনাশ হয়, তাহার নাম প্রাকৃত প্রলয়। ব্রহ্মার, 
আয়ুক্ষাল দ্বিপরার্দধ পরিমিত। এই আয়ুক্ষালের অবসান 
হইলে কাধ্যত্রক্মের বিনাশ হয়। কার্য্যব্রন্মের বিনাশ হইলে 
তদধিষ্িত ব্রহ্মাণ্ড, তদস্তবর্তী চতুর্দশ লোৌক, তন্তর্বতী স্থাবর 
জঙ্গমাদি প্রাণিদ্রেহ, ভৌতিক ঘটপটাঁদি এবং পৃথিব্যাদি 
ভূতবর্গ সমস্তই প্রলীন হয়। মূল কারণরূপ প্রকৃতিতে অর্থাৎ 
মায়াতে সমস্ত গ্রলীন হয় বলিয! ইহার নাম গ্রারৃত প্রলয়। 
এই গ্রলয় মাঁয়াতে সম্পনন হয়, পরত্রক্ষে হয় না। কেনন।, 
গ্রধ্বংসরূপ প্রলয় ত্রন্মনিষ্ঠ নহে, উহা মায়ানিষ্ঠ। ব্রঙ্গে পরি- 
কল্পিত জগৎ তত্বজ্ঞান দ্বার৷ ব্রন্মে বাধিত হুয়। এই বাধরূপ, 
গ্রলয় ত্রহ্মনিষ্ঠ বটে। দ্বিপার্দকাল পূর্ণ হইবার পুর্বে 
কার্ধ্যব্রত্মের ব্রন্গসাক্ষাৎকার হইলেও ব্রঙ্গাখা ধিকাররূপ 
প্রারন্ধ কর্মের পরিসমাপ্ডি হয় নাই বলিয়া অধিকার কাল 
পর্য্যন্ত অর্থাৎ দ্বিপরার্দকাঁল পর্য্যন্ত . কার্ধ্যব্রন্মের বিদেহ 
কৈবল্য বা পরম মুক্তি হইবে না। অধিকার পরিসমাণ্ড 
হইলে তীহাঁর বিদেহ কৈবল্য হইবে । ত্রদ্মলোকবাসীদের 
ত্রন্ম-সাক্গিৎকার হইলে তাহাঁদেরও বিদ্েহ কৈবল্য হুইবে। 

ত্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-নিমিত্ক সর্ববজীবের মুক্তির নাম 
আত্যত্তিক প্রলয়। এক জীব বাদে উহা এক দময়েই 
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সম্পন্ন হইবে । নাঁনা জীববাদে ক্রমে হইবে | একটি ছুইটি 
করিয়া জীব মুক্ত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে । এইরূপে 
ক্রযে এমন সময় আঁসিবে ; যে সগয়ে সমস্ত জীব মুক্ত হুইবে 
একটি জীবও বদ্ধ থাঁকিবে না। ইহাই আত্যন্তিক প্রলয়। 
নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রাকৃত গ্রলয়ের হেতু কর্্োপরম | 
.এ সকল প্রলয়ে ভোগহেতু কর্পোর উপরম হয় বলিয! 
ভোগমাত্রের উপরম হয়, সংসারের মূলকারণ অজ্ঞান এ 
সকল প্রলয়ে বিনষ্ট হয় না। কিন্তু আত্যন্তিক প্রলয়ের 
হেতু ব্রশ্গসাক্ষাৎকার বা! তত্বজ্ঞানের উদয়। তত্রজ্ঞান হইলে 
মিথ্যাজ্ঞান বা অজ্ঞান থাকিতে পারে না। অতএব আত্য- 
স্তিক গ্রলয়ে সংসারের হৃূলকাঁরণ অজ্ঞান বিন হইয়া! যাঁয়। 
সুতরাং আত্যন্তিক গ্রলয়ের পরে আর স্ব হয় না। আঁত্য- 
স্তিক গ্রলয়--মহাঁগ্রলয নাঁমেও অভিহিত হয়। 
নিত্য, নৈগিত্তিক ও প্রাকৃত গ্রলয়ের ক্রম স্ৃপ্িক্রমের 
বিপরীত ক্রমে বুঝিতে হুইবে। সৃষ্টিক্রমে গ্রলয় হইলে আগ্রে 
উপদাঁন কারণের বিনাশ, পরে তছুপাঁদেয় কার্যের বিনাশ 
বলিতে হয়। ইহা একান্ত অসম্ভব*। উপাদান কাঁরণ বিনষ্ট 
হইলে কাছাকে আশ্রয় করিয়া কার্ধ্য অবস্থিত থাঁকিবে ? 
দেখিতে পাওয়া যায় থে, মৃদ্ভিকা হইতে জাঁত ঘটশরাবাদি 
বিন হুইয়৷ স্ৃস্তাৰ প্রাপ্ত হয়। অগ্রে ্বৃত্ভিকাঁর বিনাশ পরে 
তদারদ্ধ ঘটশরাবাদির বিনাশ অনৃষ্টচর | যেক্রমে সোপান 
আরোহণ করিয়। উর্দোে উঠা যায়, তাহার বিপরীত ভ্রম 
অবরোহণ করিতে হয় | অতএব বলা উচিত ষে, গ্রলয়কাঁলে 
পৃথিবী জলে, জল, তেজে, তেজ বায়ুতে, বায় আকাশে, 


বৈরাগ্য। ১৯৭ 


আঁকাঁশ অহঙ্কারে এবং অহঙ্কার অজ্ঞান বা অবিদ্যাতে 
লীন হয়। 
গ্রলয়বিষষে দার্শনিকদিগের মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। 
মীমাংসক আঁার্য্যগণ প্রলয় স্বীকার করেন না। অদ্বিতীয় 
নৈয়ায়িক উদয়নাচার্ধ্য নানাবিধ অনুমানের সাহায্যে গ্রলয়ের 
অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন। পুরাণ শান্তে মুক্তকণ্ঠে এলয় * 
অঙ্গীকৃত হইয়াছে । তথ!গি মহাগ্রলযু বা আত্যতন্তিক গ্রালয়- 
বিষয়ে আচার্ধ্যদিগের একমত্য নাই । কোন কোন নৈয়ায়িক , 
আচার্য্য মহাগ্রলয় স্বীকার করেন নাই। তীহারা বলেন যে, 
মহাগ্রলয়ে প্রমাণ নাই । পরাতঞ্জল ভাষ্যকার আত্যস্তিক গ্রলয় 
স্বীকার করেন না বলিযাই বোধ হয়। তিনি বলেন যে, সমস্ত 
প্রশ্ন নির্ববিশেষে উত্তরযৌগ্য হয় না । কতকগুলি প্রশ্ন আছে, 
যাহার উত্তর সহজে করা যাইতে পারে । যদি প্রশ্ন হয় যে, 
যাঁহাদের জন্ম আছে, তাহারা! সকলেই মরিবে কি না? ইহার 
উত্তর সহজে করা যায় যে, ই! যাহাদের জন্ম আছে, তাহার! 
সকলেই মরিবে। যদি প্রশ্ন হয় যে, যাহীদের মৃত্যু হয় 
তাহাদের সকলেরই পুনর্জশী হয় কিনা, সহজে বা সোঁজা- 
ঘোঁজি এ প্রশ্নের উত্তর কর! যাঁইতে পাঁরে না। বিভাগ 
করিয! ইহার উত্তর করিতে হয়। উত্তর করিতে হযু যে) 
যাহার বিবেকখ্যাতি প্রত্যুদিত হইয়াছে, যাহার তৃষ্ণ ক্ষীণ 
হইয়াছে, যে কুশল, মৃত্যুর পর তাহার জন্ম হইবে না। 
যাহার বিবেকখ্যাতি হয় নহি, যাহার তৃষ্ণা ক্ষীণ হয় নাই, 
ষে কুশল নহে, মৃত্যুর পর তাহার পুনর্জন্ম হইবে। মনুষ্য 
জাতি উত্তম কি না, এইরূপ প্রশ্ন হইলে মর্বভাগ করিয়া এই 
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প্রশ্নের উত্তর দ্রিতে হয়। উত্তর দ্রিতে হয় যে, মনুয্যজাঁতি 
পশ্াদি অপেক্ষা উত্তম, দেবতা ও খধি অপেক্ষা উত্তম নহে । 
যদ্দি প্রশ্ন হয় যে, এই সংসারের অন্ত আছে কি না, 
তাহ! হইলে সোজাসোঁজি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারাযাঁয়ন!। 
বিভাগ করিয়া! এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। উক্ত গ্রশ্নের 
-এইরূপ উত্তর দেওয়া যাইতে পাঁরে যে, কুশল ব্যক্তির পক্ষে 
সংসারের অন্ত বা পরিসমাপ্তি আছে অন্যের পক্ষে সংসারের 
পরিসমাপ্তি বা অন্ত কি বিনাশ নাই। তত্ববৈশারদী গ্রন্থে 
পৃজ্যপাদ বাঁচস্পতি মিশ্র বলেন যে, শ্র্গতি, স্ৃতি,ইতিহাস ও 
পুরাণে সর্গ-গ্রতিসর্গ পরম্পরার অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব শ্রুত 
হুইয়ছে। প্রকৃতির বিকাঁরপকলের নিত্যতাও শান্ত্রসিদ্ধ। 
সুতরাং আত্যন্তিক গ্রলয় শাস্ত্ানুমর্তবল! যাইতে পারে না। 
ক্রমিক বিবেক খ্যাতি দার! ক্রমে সমস্ত জীব মুক্ত হুইবে 
সুতরাং এক ময়ে সংসারের উচ্ছেদ হইয়া! যাইবে,এ কল্পনাও 
সমীচীন বলা যাইতে পারে না। যেহেতু জীবসকল অনস্ত ও 
অসংখ্য। এইরূপে তত্ববৈশারদী গ্রন্থে বাঁচস্পতি মিশ্র 
আত্যন্তিক গ্রলয় স্বীকার করেন নাই। বৈদাস্তিক 
আচার্যেরা কিন্তু নির্ব্বিধাদে আত্যন্তিক প্রলয় স্বীকার 
ক্ষরিযীছেন। 
সৃষ্টি ও প্রলয় বল! হইল। এখন স্থিতিকালীন সংসাঁর- 
গতি সংক্ষেপে বলা যাইতেছে । ধাঁহাঁর! পুণ্যশীল, তীহারা 
উত্তরমার্গ ব! দেবযাঁন অথবা দক্ষিণমার্গ বা] পিতৃযাঁণ এই মার্গ- 
দ্বয়ের কোন একটী মাগার পরলোকে গমন করিয়া 
পুণ্যান্ুুরূপ ফলভোগ করেন। ফলভোঁগের অন্তে পুনর্ববার 
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ইহলোৌকে আগমন করেন এবং সঞ্চিত গুভকর্খোর তারতম্যা- 
নুসাঁরে ব্রাঙ্গণ, ক্ষজিয় বা বৈশ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করেন অথবা 
সঞ্চিত পাঁপকর্মের তারতম্যান্ুসারে কুদ্ধুর শুকর ও 
চণ্ডালাঁদি যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করে। পঞ্চাগ্নিবিষ্টোপাসক, 
সঞুণ ব্রহ্মোপাসক বা গ্রতীকোপাসনানিরত পুণ্যানুষ্ঠীনশীল 
গৃহস্থগণ উত্তরমার্গে বা দেবযানে গমন করেন। কেবল 
কর্মানুষ্ঠানশীল গৃহস্থগণ দক্ষিণমার্গে বা পিতৃযাণে গমন 
করে। নৈঠিক ভ্র্মাচারী, বাঁনপ্রস্থ এবং সংন্যাঁসাশ্রমীর পক্ষে 
উন্তরমার্গই বিহিত। উত্তরমার্গগামীর! প্রথমত অর্চি- 
দেবতাকে প্রাপ্ত হন। অর্চি-দেবতা হইতে অহর্দেবত, 
অহর্দেবতা হুইতে শুক্রপক্ষদেবতা, শুরুপক্ষদেবত৷ হইতে 
উত্তরায়ণ দেবতা, উত্তরায়ণ দেবত! হইতে সংব্সগ দেবতা) 
ংবৎসর দেবতা হইতে আদিত্য দেবতা, আদিত্য দেবতা 
হইতে চন্দ্র দেবতা, চক্র দেবতা হইতে বিদ্যুদ্দেবতাকে 
গাপ্ত হুন। দেবযানগামী জীব বিছ্যুদ্দেবতাকে প্রাণ 
হইলে ব্রহ্মলৌক হইতে কোন অমানব পুরুষ উপস্থিত হইয়া 
উত্তরশার্গগামি জীবকে সুত্যলোকে লইয়। যায় এবং কার্ধ্য- 
ব্রদ্ধকে প্রাপ্ত করাইয়া দেয়। এই উত্তরমার্গ দেবগথ ও 
ব্রন্মপথ নামে অভিহিত । বুঝ যাইতেছে যে, যাহারা 
কার্ধ্ত্রন্ম-এ্রাপ্ডির উপযুক্ত, তাহাদের উত্তরমার্গে গতি হইয়! 
থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষর্দে উক্তরূপ দ্েবযান কথিত 
হইয়াছে। কোন কোন উপনিষদে কিছু কিছু বৈলক্ষণ্যও 
পরিলক্ষিত হয়। কৌধীতকি উপনিষদে শ্রস্ত হইয়াছে 
যে 
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নন্তানীক্মন্‌। 
অর্থাৎ গেই জীব দেবযাঁন পন্থাঁকে প্রাপ্ত হইয়! অগ্রিলৌকে 
আগয়ন করে। সে বাঁযুলোকে, বরুণলোকে, ইন্দ্রলোকে 
গ্রজাপতিলোকে ও ব্রক্গলে।কে আগমন করে । এই শ্রুতিতে 
বাযুলোক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক ও গ্রজাপতিলৌক 
ছান্দোগ্য উপনিষদ অপেক্ষা অধিক শ্রস্ত হইতেছে । রাঁজ- 
সনেয় শ্রতিতে-- 
মাধিয্যী ইথজীজী ইনন্বীজাহাহিনসল্‌। 

অর্থাৎ মাস হইতে দেবলোক ও দেবলোঁক হইতে আদি- 
ত্যকে প্রাপ্ত হয়। এস্থলে দেবলোঁক অধিক শ্রচ্ত হইতেছে । 
এবং সংবৎসর শ্রন্ত হয় নাই। শ্রুতি সকলের এইবূপ 
পরস্পর বিরোধের উপন্যাস করিয়া! গুণোঁপসংহার-শ্যায়ানু- 
সারে বেদান্তদর্শনে বিরোধের সমাধান করা হইয়াছে। 
সমান বিষয়ে একস্থানে যাঁহা অধিক বলা হয়, স্থানান্তরে 
তাঁহার উপসংহার করাই সংক্ষেপত গুণোপসংহার ন্যায়ের 
ফল। প্রকৃত স্থলে এক উত্তরমার্গ বা দ্েবধান বিভিন্ন 
শ্রুতিতে বিভিন্ন রূপে কীর্তিত হইয়াছে । দ্রেবযান অবশ্য 
একরূপ হইবে । সুতরাং শ্রুত্যস্তরোক্ত বিশেষ শ্রুত্যন্তরে 
উপসংহৃত হওয়া উচিত। এই যুক্তি অবলম্ষনে বেদাস্ত- 
দর্শনে কৌধীতকি শ্রর্দতি ও বাঁজসনেয় শ্র্গতি অনুসারে 
ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বারু, বরুণ, ইন্দ্র, গ্রজাপতি ও দেব- 
লোকের এবং ছান্দোগ্য শর্ত অনুসারে বাঁজসনেয় শ্রুতিতে 
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সংবসরের উপসংহার করা হইয়াছে বেদাস্ত দর্শনে 
সংবসরের পরে দ্েবলোক); তৎপরে বায়ু ও তৎপরে 
আদিত্যকে সন্িবিষ্ট করা হইয়াছে। এবং বিদ্যুতের পরে বরুণ, 
বরুণের পরে ইন্দ্র, ইন্দ্রের পরে প্রজাপতি সন্নিবেশিত হই- 
যাছে। যুক্তির ছারা এরূপ সগ্নিবেশের সমর্থন করা হইয়াছে। 
বাহুল্য ভয়ে যুক্তি প্রদর্শিত হইল না। বেদান্ত দর্শনানুমত 
দেবযান বা উত্তরমার্গ বক্ষ্যমাণরূপে পর্যবসিত হইতেছে । 
প্রথম অর্টিঃ, অর্টিঃ হইতে অহঃ) অহঃ হইতে শুর্ুপক্ষ, 
শুরুপক্ষ হইতে উত্তরাঁণ, উত্তরায়ণ হইতে সংবুসর, 
সংবৎসর হইতে দেবলোক, দেবলোক হইতে বায়ু, বাঁয়ু 
হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্র, চন্দ্র হইতে বিদ্যুৎ) 
বিছ্যুৎ হুইতে বরুণ, বরুণ হইতে ইন্দ্র এবং ইন্দ্র হইতে 
প্রজাপতিকে প্রাপ্ত হইয়া উপাঁসক পরে ব্রক্লোক প্রাপ্ত 
হ্য়। 

অর্টিরাদি শব্দের অর্থ-_অর্চিরাদির অভিমানিনী দেবতা) 
ইহা প্রকারান্তরে পূর্বেই বলা হুইয়াছে। অর্টিরাদি--পথের 
চিহ্ন নহে, ইহাও বেদান্ত দর্শনে মীমাংসিত হইয়াছে। অর্চিরাঁদি 
পথের চিহ্ন হইলে রাত্রিতে বা দক্ষিণায়নে মৃতব্যক্তির ব্রহ্ষা- 
লোক গমন হইতে পারে না। কেননা, রাত্রিতে ও দক্ষিণাযনে 
মৃতব্যক্তির পক্ষে দিবা ও উত্তরায়ণ প্রাপ্তি অসম্ভব। ইহা 
কিন্তু সঙ্গত নহে । কারণ, বিদ্যার ফল প্রতিনিয়ত ও অব্যভি- 
চারী হইবে। ব্রহ্মালোক-গমনের উপযুক্ত বিষ্ভাশীলী হইলেও 
রা্রিতে বা দক্ষিণায়নে মরণ হইয়ছে এই অপরাধে তাহার 
ব্রক্মালে!কে গমন হইবে না, এতীৃশ কল্পনা কেবল অসঙ্গত 

স্৬ 
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নহে, এরূপ কল্পনা করিলে বিগ্ভার অনুষ্ঠান-বিষয়ে লোকের 
নি্ষম্প প্রবৃত্তি হইতে পারে নাঁ। কেননা, মরণ স্বাধীনস 
ব্যাপার নহে, এবং মরণের কোনরূপ কালনিয়ম লৌকের 
ইচ্ছাধীন নহে। বিদ্ভার অনুশীলন করিলেও যদ্দি দৈবাৎ 
রান্মিতে ব! দক্ষিণাযনে মরণ হয়, তবে বিদ্যার ফল-লাভ হইবে 
ন) এবপ হইলে কোন্‌ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বহুতর আঁয়াস 
: ক্বীকার করিয়। বিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে পারে ? 
অতএব অর্টিরাদি মার্সচিহ্ক নহে, অর্টিরাদি শব্দের 
অর্থ-_অর্ছিরাদি দ্রেবতা। সুতরাং রাত্রিতে বা দক্ষিণায়নে 
মরিলেও বিছ্যাঁবানের ব্রন্মলোক প্রাপ্তির কোন ব্যাঘাত 
হইবে না) বেদান্ত দর্শনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। 
অর্চিরাদ্যভিমাঁনী দেবতা সকল ম্বৃত বিদ্বানের 'অতিবাহন 
করে অর্থাৎ ম্বত জীবকে একস্থান হইতে অন্স্থানে লইয়া 
যায়। দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে, মত বা মুচ্ছিত ব্যক্তির 
করণ-গ্রাম সংপিগ্িত অর্থাৎ কার্য্ের অক্ষম হুইয়া পড়ে । এ 
অবস্থায় গে নিজে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারে 
না। অন্য লোকে তাহাকে স্থানাত্তুরে লইয়৷ যায়। যে সকল 
উপাপক অর্টিরাদি মার্গে গমন করেন, তাহাদের করণ-গ্রামও 
তৎকালে সংপিখ্িত বা কা্ধ্যাক্ষম বলিয়া তাহারা অস্বতন্ত্র 
অর্থাৎ স্বয়ং গমন করিতে অসমর্থ । সুতরাং অর্ছিরাদি দেবত! 
তাহাদিগকে স্থানাস্তরে লইয়! যায়। প্রথমত অর্চির্দে্ঘতা 
অহর্দেবতার নিকট উপস্থিত করে, অহর্দেিতা গুরুপক্ষ দ্বেব- 
তাঁর নিকট, গুর্লপক্ষ দেবত। উত্তরায়ণ দেবতার নিকট 
ইত্যাদিরূণে তত্দ্দেবত। কর্তৃক অতিবাহিত হুইয্বা পরিশেষে 
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বিদ্বান্‌ ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হন্‌। যদিও বিদ্যুদ্দেখতার 
নিকট হইতে অমানব পুরুষ বিদ্বান্কে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান্‌, 
স্থতরাং বরুণ, ইন্দ্র ও প্রজাপতি স্বয়ং বিদ্বানের অতিবাহন 
করেন না, তথাপি তাহারা স্বয়ং অতিবাহন না করিলেও 
বিদ্বানের ত্রক্মলোক-নয়ন কার্য্ে ঝা ভ্রক্মলোকে অতিবাহন 
কার্য্ে তাহারা অমানব পুরুষের সাহাথ্য করিয়! থাকেন। 
এই অভিগ্রায়ে ইন্দ্র, বরুণ ও প্রজাঁপতিও আঁতিবাঁহিক 
দেবতাগণের মধ্যে পঠিত হইয়াছেন । উত্তরায়ণে' মরণ 
প্রশস্ত এইরূপ এসিদ্ধি আছে বটে। পরন্ত প্রাশস্ত্য-গ্রসিদ্ধি 
আবিদ্বানের পক্ষে, বিদ্বানের পক্ষে নহে। ভীত উত্তরাঘণের 
গ্রতীক্ষা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা কেবল আচার 
পরিপালনের জন্য । পিতার অনুগ্রহে তিনি যে স্বেচ্ছাবৃত্যুত৷ 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, লোকে তাহার প্রখ্যাপন দ্বারা পিতার 
অসাধারণ প্রভাব এবং সত্য-বাক্যত! প্রচার করাও তাহার 
অন্য উদ্দেশ্য ছিল। একটী আপত্তি হইতেছে যে, 
ভগবদগাতাতে ভগবান বলিয়।ছেন-- 
ঘল জা আলানরন্নিলান্নপিতন্র ঘীনিন: | 
সানা আান্নি ল জান ছ্মামি লহননীম। 

অর্থাৎ যে কালে মৃত যোগিগণ অনাবৃত্তি প্রাপ্ত হন্‌ এবং 
যে কালে ম্বৃত যোগিগণ আরৃত্তি গ্রাণ্ত হন্‌ সেইকাঁল বলিব, 
এইরূপ প্রতিজ্ঞ! করিয়া অনাবৃত্তির জন্য উত্তরমার্গ এবং 
আবৃত্তির জন্য দক্ষিণমার্গ ভগবান্‌ বলিয়াছেন। অতএব 
অহরাদি-কাঁলের অপেক্ষা নাই, এই সিদ্ধান্ত ভগবদাক্যের 
সহিত বিরুদ্ধ হইতেছে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই ঘে ভগব- 
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দুক্ত কাঁল-গ্রতীক্ষা স্থৃত্যুক্ত। উহা স্মার্ত-যোগীদিগের পক্ষে 
হইবে। শ্োত-যোগ্ীদিগের পক্ষে অর্থাৎ শ্রত্যুক্ত দহরাদ্যু- 
পাঁসকের পক্ষে কাল-প্রতীক্ষা মাই, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে 
তাহা ভগবদ্বাক্য বিরুদ্ধ হুইতেছে নী। কেন না, 
আত্বক্ত বিষ্তে'পাদকের পক্ষে কাল প্রতীক্ষা নাই। 
স্ৃত্যুক্ত যোগীদিগের পক্ষে কাল প্রতীক্ষা আছে। এইরূপ 
' বিষয়ভেদে নিধিরোধে বাক্যদ্বয়ের উপপর্তি হইতে পারে। 
শারীরক ভাষ্যকার ভগবাম্‌ শঙ্বরাঁচার্ধ্য বলেন, 
নজান্ধ অছ্মামি স্থনি হ্সৃলী জান্ধগলিক্ানান্মিহী- 
অলাগক্াধ নহিষ্বাহ ভন; | অহা ্বলঃ ঝঘুনাষ্সি 
ক্মান্যাহ্যাইঅনা হবানিন্যাস্থিবমী ব্স্টান্স, নহা ল লপ্বিনূ 
লিবীঘং | 
অর্থাৎ সেইকাল বলিব, এই স্মৃতিবাক্যে কাল বলিবার 
প্রতিজ্ঞা থাকাতে বিরোধের আশঙ্কা করিয়া বিষয় ভেদে 
অবিরোধের সমর্থন কর! হুইয়াছে। যদি শ্মৃতিবাক্যেও 
কাল শব্ের অর্থ কালাভিমানিনী দেবত। অর্থাৎ অতিবাহিকী 
অর্চিরাদি দেবত| পরীগৃহীত হয়, তাহা হইলে কোন বিরোধ 
হয় ন। 
উত্তরমার্গ বলা হইল। এখন দক্ষিণমার্গ বলা যাইতেছে । 
যাহারা গ্রামে-_ই্ট, পূর্ত ও দান করে অর্থাৎ যাহার! কেবল 
কর্ধানুষ্ঠান তৎপর, তাহার! মৃত হুইলে প্রথমত ধুমাভি- 
মাঁনিনী দেবতাকে প্রাণ্ত হয়। ধুম দেবতা হইতে রান্রি- 
দেবতা, রাত্রি দেবতা হইতে কৃষ্ণপক্ষ দেবতা, কৃষ্ণপক্ষ দেবতা 
হইতে দক্ষিণায়ন দেবতা, দক্ষিণাযুন দেবতা! হইতে পিতৃলোক, 
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পিতৃলোক হইতে আকাশ, এবং আঁকাঁশ হইতে চন্দ্রমাকে 
প্রাপ্ত হয়। এ স্থলেও বুঝিতে হুইবে যে মৃত, জীবকে ধুম- 
দ্বেবত। রাত্রি দেবতার নিকট লইয়া যায়। রাত্রিদেবতা 
কৃষ্ণপক্ষ দেবতার নিকট লইয়া যায়। কুষ্চপক্ষ দ্েবত| 
দক্ষিণায়ন দেবতার নিকট, দক্ষিণায়ন দ্রেবত। পিতুলোক 
দেবতার নিকট এবং পিতৃলোক দেবত। আকাশ দেবতার নিকট 
লইয়া যাঁয়। আকাশ দেবত! তাহাকে চন্দ্রমগ্ডলে উপস্থিত " 
করে। চন্দ্রমগ্ডলে তাহার ভোগাপযোগী জলময় দেহ নির্টিত 
হয়। যদিও ইঞ্টাপুর্তকারী চন্দ্রমগুলে উপস্থিত হইয়া দেবতা- 
দিগের উপকরণ ভা প্রাপ্ত হয়, তথাপি পুরুষের উপকরণ 
ভাব প্রাপ্ত স্ত্রী পশ্বাদির যেমন ভোগ আঁছে, সেইরূপ 
দ্বেবতীদিগের উপকরণ ভাব প্রাপ্ত ইফ্টাদিকারীরও পুথক্‌ 
ভোগ আছে সন্দেহ নাই। 

আঁরোহ বলা! হইল, এইবার অবরোহ বলিব । আঁরোহ কি 
না, ইহলোক হইতে পরলৌকে গমন | অবরোহ কিনা, 
পরলে।ক হইতে ইহলে(কে আগমন। যে পুণ্য কর্মের ফল- 
ভোগের 'জন্য জীব চন্দ্রলোকে গমন করে, ফলের উপভোগ 
দ্বারা সেই কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে জীবের ক্ষণকালও চন্দ্রলোকে 
অবস্থিতি হইতে পারে না । তখন জীব পুনর্ববার ইহলোৌকে 
আগমন করিয়া জন্ম পরিগ্রহ করে। ইহলোকে আগমনের 
ব। অবরোহের প্রণালী এইরূপ । চক্দ্রমণ্ডলে উপভোগ্-নি মির 
কর্থের ক্ষয় হইলে ঘৃতকাঠিন্যের বিলয়ের ন্যায় তাঁহার চন্দ্র 
লোকীয় শরীরারস্তক জল বিলীন হইয়৷ আকাশে আগত হয়। 
সেই জলের সহিত জীবও আকাশে আগমন করে । আঁকা 
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শের ন্যায় সৃগ্নাবস্থা প্রাপ্ত বা আকাশভূত জীব এ জলের 
ঘহিত বায়ুকে প্রাপ্ত হয়। বায়ুদ্বারা ইতস্তত চাল্যমান 
হইয়। শরীরারস্তক জলের সহিত জীব বায়ুভাঁব প্রাণ্ুহইয় ক্রমে 
ধূমতাব বা বাস্পভাবাপন্ন হুয়। ধুম হইয়া অভ্রভাঁবাপন্ন হয়। 
অভ্রন্ভাবাপন্ন হইয়! মেঘভাবাপন্ন বা বর্ষণযোগ্যতাঁপন্ন মেঘ- 
ভাব প্রাপ্ত হয়। উন্নত প্রদেশে মেঘ হইতে বারিধারা পতিত 
হুয়। বর্ষধারার মহিত পুথিবী সমাগত জীব ওযধি বনপতি 
ত্ীহি ধব তিল মাধ ইত্যাদি নাঁনারূপাপন্ন হয়। বর্ষধারার 
সহিত পৃথিবী পতিত জীব-__পর্ববততট, দুর্গমস্থান, নদী, সমুদ্র, 
অরণ্য, মরুদেশাদরিতে সন্নিবিষ্ট হয়। অনুশয়ী বা কর্মাশেষবান্‌ 
জীব অতি দুঃখে তাহ! হইতে নিঃস্থত হয়। অর্থাৎ বর্ধ।দিভ|ব 
হইতে তাহার, নিঃসরণ বিশেষ কইপাধ্য। কেন না, বর্ষ 
ধারার সহিত পর্বত তটে নিপতিত জীব--জলজোত দার! 
উহামান হইয়! নদীতে পতিত হয়। নদীদ্বারা উছমান হইয়া 
সগুদ্রগত হয়। সমুদ্রগত হইয়! গীতজলের সহিত মকরাঁদির 
কুক্ষিগত হুয়। এবং মকরাদি অন্য জলচর জন্ত কর্তৃক ভক্ষিত 
হইলে তৎসহ তাহার কুক্ষিগত হইয়া থাকে। কালক্রমে 
মকরাঁদি জন্তুর সহিত সমুদ্রে বিলীন হইয়া জলভাবাঁপন্ন হয় । 
এ অবস্থায় সমুদ্রজলের সহিত জলধর কর্তৃক আকৃষ হইয়া 
পুনর্ধবার বর্ষধারার সহিত মরুদেশে শিলাতটে বা অগম্য- 
প্রদেশে পতিত হইয়া অবস্থিত হয় । কদ|চিৎ ব্যাল মৃগাদি 
কর্তৃক নিগীত, ব্যালমুগাদি অন্য জন্ত কর্তৃক ভক্ষিত, 
তাহারা আবার অপর জন্ত কর্তৃক ভক্ষিত হয়। কখনও বা 
অভঙ্ষ্যস্থাবররূপে জাঁত হইয়া সেই খানেই শুক্ষ হইয়। যায়। 
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ইত্যাদিরূপে অনুশয়ীদিগের যে কতরূপ পরিবর্তন হয়, তাহা 
বলিতে পারা যায না। ভক্ষ্যস্থাবররূপে বা ব্রীহ্ষিবার্দিরূপে 
জাত হইলেও শরীরান্তর লাভ সহজ হয় মা। কেন না 
উর্দরেতা, বালক, বৃদ্ধ বা ব্লীবাঁদি কর্তৃক ভক্ষিত ত্রীহিযবাঁদির 
সহিত অনুশয়ী তাহাদের কুক্ষিগত হইলেও মলাদির সহিত 
নিগতি হইয়। তাহা ম্বতিকাঁরূপে পরিণত হইয়া কালে আবার 
্রীস্া্দি ভাবাপন্ন হয়। কাকতালীয় ন্যাঁয়ে রেতঃ-সেক কারী ' 
কর্তৃক ভক্ষিত হইয়।৷ রেতের সহিত স্ত্রীর গর্ভাশয়ে। প্রবিষ্ট 
হয় এবং রেতঃ-সেক-কর্তার আকার ধারণ করে। অন্ুশয়ী 
জীব উক্তরূপে মাতার গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হইয়া মৃত্রপুরীযাঁদি 
দ্বারা উপহত-মাঁতার উদ্রে-_-এক দিন নয়, ছুই দিন নয়, নয় 
দশ মাঁকাঁল অবস্থিত হইয়া 'অতি কষ্টে মাতাঁর উর্দর হইতে 
নিঃকত হয়। যে স্থানে মুহুর্তমাত্র অবস্থানও কষ্টকর, 
সে স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান যে কত কষ্টকর, তাহা বল।ই 
বাহুল্য । বৃক্ষারূঢ় ব্যক্তি দৈবাৎ বৃক্ষ হইতে পতিত হইলে 
তিত হুইবার সময় যেমন তাহার জ্ঞান থাঁকে না, চন্্রমণ্ডল 
হইতে অবরে।হ সময়ে অন্ুুশযীদিগেরও সেইরূপ জ্ঞান থাঁকে 
না। কেন না, তৎকালে তাহাদের ভোগহেতুভূত কর্ম 
সমূস্তূত হয় না। যাহারা স্বগ “ভোগার্থ চক্দ্রমগুলে আরোহণ 
করে না, যাহাদের একদেহ হইতে অপর দেছে গমন হয়, 
তাহাদের মৃত্যুকালে দেহাঁন্তর প্রাপক কর্মের বৃত্তিলাভ হয় 
বলিয়া তাহাদের জ্ঞান থাঁকে, প্রতিপত্তব্য দেহ বিষয়ে দীর্ঘতর 
ভাবনা সমুদ্ভূত হয়। যাহারা ইঞ্টাদিকারী নহে প্রত্যুত 
অনিষ্টকারী, অর্থাৎ পাপকর্ানুষ্ঠায়ী,, তাহারা চত্্রমলে 
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গন করে না। তাহারা যমালয়ে গমন করিয়া পিজ কর্মের 
অনুরূপ যমনির্দিষট যাতনা অনুভব করিয়া অর্থাৎ নরকভোগ 
করিয়া জন্মাগ্রহণের জন্য ইহলোকে আগমন করে। যাহারা 
বিষ্যাকর্শাণুন্য, তাহাদের লোকাস্তরে গতি বা লোঁকান্তর 
হইতে আগতি হয় না। অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষু্র কীটপতঙ্গাদি 
. ইহলোকেই পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ প্রাপ্ত হয়। এই বিচিত্র 
ংসারগতি যে কত শত সহজঅবার হয়, তাহার সংখ্যা নাই। 
এই স্ংসারগতি নির্দেশ করিয়া শ্রর্ঘতি বলিয়াছেন 
নল্ষমাজ্যদ্ইন। 
যেহেতু সংসারগতি এতাদৃূশ কষ্টকর, যেহেতু ক্ষুদ্র জন্ত- 
সকল নিরন্তর জন্মমরণজনিত ভুঃখভোগ করিবার জন্যই 
সর্ববদ! প্রস্তুত থাকে, সেই হেতু বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে। 
যাহাতে এতাদৃশ ভয়ঙ্কর সংসারঘাগরে পুনঃ পতন না হয়, 
তাঁহা। করাই সর্ধথ! শ্রেয়ক্কর। যে শরীরের জন্য লোকে 
নানাবিধ ভুক্কর্ম করিতে কুষ্ঠিত হয় না, সেই শরীরের অবস্থা! 
স্থিরচিত্তে পর্যালোচন। করিলে হ্থধীগণ বৈরাগ্ের পক্ষপাতী 
ন। হইয়া! থাকিতে পারেন না। এই শরীর মলঘূত্রের ভাণ্ডার 
বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রক্ত মাংস মেদ প্রভৃতি কতগুলি 
অপবিত্র ও স্বৃণিত বস্তার! শরীর নির্মিত হইয়াছে | চর্শা- 
দ্বারা আচ্ছাদিত থাঁকাতেই শরীরের বীভৎসতা। আমাদের চক্ষু 
অগোচরে রহিয়াছে, অধিকস্ত তাহার সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তা, 
গ্রতিভাত হুইতেছে। আঁশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে শরীর 
লইয়া আমর। এত অহঙ্কার করি, ঘেই শরীর অপেক্ষা! দ্বিতীয় 
বীভৎস বস্ত আছে কি না, বলিতে পারি মা । শরীর অপেক্ষা 
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অপবিত্র বস্ত না থাকিলেও আমরা কতই না পবিত্রতার 
অভিমান করি। ভগবান্‌ বেদব্যাদ যথার্থ বলিয়াছেন_- 
ব্আালান্বীজান্তম্তন্মান্দি/ব্যন্াদিঘনাহুমি । 
জ্বামলাইঘক্মীপ্বলাল্‌ সথ্তিলা স্তাহ্ন্টি নিন্ঃ) 

অবস্থিতি-স্থান, বীজ, উপফিস্ত, নিঃস্থান্দ, ন্ধিন ও 
আধেয়-শৌচত্ব হেতুতে পণ্ডিতেরা শরীরকে অশুচি বলিয়া 
থাঁকেন। মুত্রা্দি দ্বার অপবিত্র মাতার উদর-_-শরীরের 
অবস্থিতি স্থান। তাহা অপবিব্র। গুক্র শোগিত-_ 
শরীরের বীজ, তাহাঁও অপবিভ্র। ভুক্ত গীত বস্ত রসাঁদি- 
রূপে পরিণত হইয়া শরীর ধারণ সম্পাদন করে। 
উহ্থাও অপবিভ্র। শরীর হইতে অনবরত ক্লেদ বিনির্গত হই- 
তেছে। উহাঁও অপবিভ্র। নিধন কিনা মরণ। মরণ-_ 
শ্রোত্রিয় শরীরেরও অপবিত্রতা সম্পাদন করে। কেন না, 
মৃত শরীর স্পর্শ করিলে স্সীন বিহিত হইয়াছে । অঙ্গরাগ 
করিয়া যেমন কামিনীর শরীরের স্বগন্ধিতা সম্পাদন করে, 
মেইরূপ মৃম্ভিকা ও জলাদি দ্বারা শরীরের শৌচ সম্পাদন 
করিতে হয়। স্থতরাং শরীরের স্বাভাবিক পবিত্রতা নাই । 
শরীর ব্বভাবত অপবিভ্র। এই জন্য অপর বস্তুর দ্বার! তাহার 
পবিব্রত। সম্পাদন করিতে হয়। কমলাকীন্ত শর্মা অহিফেনের 
মাত্রা চড়াইয়। বলিষাছিলেন যে, পুরুষের সৌনর্য্য অপেক্ষা 
স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য অলপ । পুরুষের সৌনধ্য নৈসগিক, 
স্ীলোকের সৌন্দর্য্য আগন্তক। কেন না, জ্্রীলৌকেরা 
সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য অলঙ্কারাদি ব্যবহার করে। কথাটা যে 
ভাবেই বল! হউক ন| কেন, উহা ক্মানবন্ীন্বত্রান্‌ এই ব্যাঁস- 
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বাক্যের সহিত কতকটা মিলিতেছে। সে যাহা হউকৃ। 
স্ধীগ্ণণ দেখিতেছেন যে, শরীরে পবিব্রতার লেশ মাত্র নাই। 
উহার আদি মধ্য অন্ত অমস্তই অপবিভ্র। সংসারের এমন 
ভয়াবহ গতি ধে, এই অপবিত্র শরীরও নিরুদ্ধেগে থাকিতে 
পারে না| জরা মরণ শোক রোগ সংসারীর নিত্যসহচর 
ব্লিলে অত্যুক্তি হয় না। তাদৃশ শোচনীয় অবস্থাপন্ন শরীরও 
মের করুণার পান্র নহে। শরীরের মরণ অবশ্যন্ভাবী। 
এই জন্য মংসারগতির পর্যযালোচনাপুর্বক বৈরাগ্য অবলম্বন 
করিয়া আত্মতন্ব-সাক্ষাৎকারের জন্য শ্রবণ মননাদি উপায় 
অবলম্বন কর! সর্ব্বথা সমীচীন । 


অষ্টম লেকৃচর । 
বৈরাগ্য। 


বৈরাগ্য আত্মতত্বজ্ঞানের একটি উৎকৃষ্ট উপাঁয়। 
সংসাঁরগতির পর্যযালোচনাঁদি বৈরাগ্যের আবিত্ভীবের হেতু ।' 
এই জন্য সংসারগতি সংক্ষেপে বল! হইয়াছে । ইহাও 
বল! হইয়াছে যে, পুণ্যশীল গৃহস্থগণ চক্দ্রমগুলে আরোহণ 
পুর্ববক তথায় স্বকৃত কর্মের ফল ভোগ করিয়া পুর্বব ' সঞ্চিত 
কর্মের তারতম্য অন্ুদারে ইহলোকে উত্তমাধম যোঁনিতে জম্ম 
পরিগ্রহ করে। তদ্ধিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা 
যাইতেছে । চন্দ্রমণ্ডল হুইতে অবরোহ সংবন্ধে গ্রথমত 
দুই একটি কথা বল! আবশ্যক বোধ হইতেছে । 

পুধ্যশীল ব্যক্তিগণ স্বকর্মের ফল ভোগের জন্য চন্দ্রমণ্ডলে 
আরোহণ করে। ভোগ দ্বারা সঞ্চিত কর্মের ক্ষয় হইলে 
চন্দ্রমগ্ুলে অবস্থান করিতে পারে না। সুতরাং ইহলোকে 
অবরোহণ করিয়া উপযুক্ত শরীর পরিগ্রহ পূর্ব্বক 
কর্ম্মানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করে, ইহা শাস্ত্র দিদ্ধাত্ত। 
পরন্ত চন্দ্রমলে ভোগ দ্বারা সমস্ত কর্মা ক্ষয় প্রাপ্ত 
হইলে কর্মশৈষ থাঁকিতেছে না। কর্্মশেষ ন। থকিলে 
ইহলোকে অবরোহণ পূর্ববক পুনর্জন্মগ্রহণ এবং স্থখছুঃখ 
ভোগ হইতে পারে না। পূর্বাচরিত সমস্ত কর্মের ফল 
চন্রলোকে পরিভূক্ত হইলে ইহলোকে অবরোহণের নিষম 


রঙ 
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কিছুতেই হইতে পাঁরে না। ইহুলোঁকে অবরোহণের নিয়ম 
না হইলে বৈরাগ্যের দৃঢ়তা সম্পন্ন হয় না। কেননা, ঘটা- 
ঘন্্ের ন্যায় এবং কুলাঁলচক্রের ন্যায় অনবরত সংসার পরি- 
ভ্রমণের পর্য্যালোচনা দ্বার! বৈরাগ্যের দৃঢ়তা সম্পাদন হইতে 
পারেন চন্দ্রমগ্ুলগামীর অবরোহ বা ইহলোকে পুনঃ পুনঃ 
জন্ম পরিগ্রহ না হইলে ব৷ তাদৃশ জন্মপরিগ্রহ অনিয়ত হইলে 
'বৈরাগ্যের দৃঢ়তা হইবার কোন কারণ থাকে না!। অতএব 
যাহারা চন্দ্রমগ্ুলে আরোহণ করে, চন্দ্রমগ্ডলে ভোঁগের অব- 
সাঁন হইলে তাহাদের কর্মশেষ অর্থাৎ ভুক্তাবশিষ্ট কর্থোর 
অস্তিত্ব অবশ্যৃন্তাবী কি না, তাহার আঁলোচনা করা আবশ্যক 
হইতেছে । কারণ, তাহাদের কর্মাশেষ 'অবশ্যস্তাবী হইলে 
তাহাদের ইহলোকে আগমন) পুনঃপুনঃ শরীর পরিগরহ এবং 
স্বুখ দুঃখ ভোগও অবশ্যাস্তাবী এবং অপরিহার্য রা 
তদ্দার৷ বৈরাগ্যের দৃঢতাও সম্পন্ন হইবে। : 

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, ধর্ম্মাধর্শী বিষয়ে একমাত্র 
শা্্রই প্রমাণ । তদ্ধিষয়ে দ্বিতীয় প্রমাণ নাই ।- চন্দ্রমগুলাঁ- 
রূঢ়দ্রিগের ভোগের অবমান হইলে ত্বাহার! ইহলোকে মগীগত 
হুইয়! পূর্ব্বকর্্মানুসারে  উত্তমাধম শরীর.পরিগ্রহ করে, ইহা 
শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন-__ . 

০." অভৃঘ বুদ্ব কলব্বীঘন্হষ্যা ক্সঙ্সাধীন্ ঘলীহলত্থীঘাঁ 
ধীলিলাদই্ংল্‌ পসান্তাযাতীশি তা ছলিগ্রতীি-আা লজ্- 
যীনি না । প্র অক্ষুক্ত জদুতন্নহযা গ্সঙঘাধীপ্ক ঘন্মী'- 
জদ্থুতাঁ বীলিনাঘত্রহন্‌ গ্বতীনি না মুজবতীর্ণি জা 
ম্বব্ঞাণীণি না। 
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. ইহার তাঁৎপর্য্য এই | যাহারা চন্দ্রম্ডল হইতে ইহু- 
লোক সমাগত হয়, তাঁহাদের মধ্যে যাহার! পুণ্য শীল, তাহার] 
অবশ্যই পুণ্যযোনি প্রাপ্ত হয়। যেমন ত্রাঙ্গণযোনি, ক্ষত্রিয় 
যোনি বা! বৈশ্টঠযোনি | যাহারা পাপশীল, তাঁহার! অবশ্ঠুই . 
পাঁপযোনি প্রাপ্ত হয় যেমন কুক্ধুরযোনি, শুকরযোনি বা 
চগ্ডালযোনি । আপক্তম্ম বলিয়াছেন__ 
আম্মা আন্মলাশ্ব ভজন্ীলিগ; দল্য ভন্ীদলনৃত্তুজ 
নন: ঈদ লিষিস্তইআজালিন্তজ্ভূদাসুস্থুলন্রলঘি'ল- 
সবত্তীগ্ঘধী জন্বান্ননিদন্বন্টী | 
জকর্মানিষ্ঠ ব্রাঙ্গণাদি বর্ণও ত্রদ্ষমচারী প্রভৃতি আশ্রমী 
মৃত্যুর পর লোকাস্তরে কর্মাফল ভোগ করিষ! বর্মশেষ দ্বার! 
ইহলোকে জন্ম পরিগ্রহ করে। তাহীদের জন্মপরিএহের দেখ, 
জাতি, কূল এবং সৌন্দর্য্য ) জ্ঞান, আচার, বিত্ত, স্থখ ও মেধা 
বিলক্ষণ হইয়া থাকে । আঁপন্তদ্ব নল: সীপ্ঈবঘ এতদ্দারা কর্ধা- 
শেষের সন্ভাবস্পৃ্ট ভাঁষায় স্বীকার করিয়াঁছেন। চন্দ্রলৌকগামী- 
দিগের ইহলে।কে পুনরা গমন শ্রুতিসিদ্ধ। পূর্বেও যথাস্থানে 
ইহা বলা হইয়াছে। তদ্দারাও তাহাদের কর্দমশেষ গ্রতিপন্ন 
হয়। কেননা, কর্মশেষ না থাকিলে ইহলোকে তাহাদের 
শরীর পরিগ্রহ বা ভোগ হইতে পারে না। আত্বতত্ব সাক্ষাঁৎ- 
কার হয় নাই বলিয়া মুক্তিও হইতে পারে না| স্থৃতরাঁং কর্ম 
শেষের অভাব হইলে তাহাদের ত্রিশঙ্কুর ন্যায় কিস্তুত কিমা- 
কার অবস্থা উপস্থিত হইতে পাঁরে। কেবল তাহাই নহে। 
প্রত্যেক প্রাণীর জদ্ম হইতে বিচিত্র ভোগ দেখিতে পাওয়া 
বায়! অথচ ইহ্জন্যে তাহার তৎকালে কোন কর্ণ পরিদৃষট 
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হয় না, হইতে পারে না। জন্মের পরক্মণ হইতে যে ভোগ 
দৃষট হয়, তাহা আকন্মিক বা বিনা কারণে হইতেছে, ইহ। 
বলা সঙ্গত নহে । শ্রগতি বলিষাছেন-- 
দ্ুত্মী ঈ হত্থীন জাঙ্ঘায ৬ালনি দাস: দাটীল। 

অর্থাৎ পুণ্যকর্ম দ্বার! স্বখভোঁগ ও পাঁপকর্পা দ্বারা ছুঃখ- 
ভোগ হয়। প্রশস্ত কর্ণ আঁচরণ করিলে সুখী হওয়া যাঁয় এবং 
-নিন্দিতকর্ম আচরণ করিলে দুঃখ ভোগ করিতে হয়। লোকে 
ইহার শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়৷ যায়। স্থির হইতেছে 
যে) স্ুখ-ছুঞখ-ভোগ কর্ধম-জন্য । অতএব জাতমাঁজ প্রাণীর 
স্ুখছ্ঃখ ভোগও কর্ন জন্য, এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট 
কারণ রহিয়াছে । জাতমান্র প্রাণীর ইহ জন্মের তথাঁবিধ 
কর্খের অনুষ্ঠান নাই। স্তৃতরাং জন্মান্তরা নিত কর্ম অনু- 
সারে তাহার স্খছুঃখ ভোগ হয়, ইহা স্বীকার করিতে 
হইতেছে । অতএব বলিতে হইতেছে যে, জন্মাস্তরানুষ্ঠিত 
ভুক্তীবশিষ্ট কর্ধাই কর্মা-শেষ। যেরূপ বল! হইল, তাহার 
প্রতি মনোযোগ করিলে বুঝাঁযাইবে যে, শ্রগতি, স্মৃতি ও 
যুক্তি দ্বার কর্মাশেষের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে । এতাদৃশ 
কর্মাশেষ _শাস্ত্রে অনুশয় বলিয়। কথিত হুইয়াঁছে। 

শান্তর ও যুক্তি বার অনুশয়ের ব। কর্মাশেষের সন্াঁব 
প্রতিপন্ন হইল বটে, কিন্তু তাহা উপপন্ন হইতে পারে কিনা, 
তদ্িষযে কিঞিৎ আঁলোচিনা করা অনুচিত নহে । যদিও শান্ত 
ও যুক্তি দ্বারা যাহা! প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা অবশ্য যথার্থই 
হুইবে। তথাপি তদ্দিষয়ে যে অনুপণভির আশঙ্কা হইতে 
পারে, তাহার নিরদন করিয়া উপপত্তি প্রদর্শিত হইলে 
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প্রকৃত বিষয়ে দৃঢ়ত! সম্পাদিত হয়, সন্দেহ নাই । অনুশয়ের 
সন্ভীব বিষয়ে অনুপপন্ভি এই যে, ইহলোকে যে সকল পুণ্য 
কর্মের অনুষ্ঠান কর! হয়, তাহার ফল ভোগ করিবার জন্য 
জীব চন্দ্রলৌোকে গমন করে। স্বৃতরাং চন্দ্রলোকগামী জীব 
চন্দরলোকে সমস্ত কর্মের ফল তোগ করিবে, ইহা সহজ রোধ্য 
ও স্ুুসঙ্গত। সমস্ত কর্মের ফল ভোগ করিবার জন্য জীব 
চন্দ্রলোকে গমন করিল, অথচ চক্রলোকে সমস্ত কর্শের ফল 
ভোগ করিল না। কতকগুলি কর্মের ফল ভোগ করিল, 
কতগুলি কর্মের ফল ভোগ করিল না, উহা৷ অবশিষ্ট রহিয়া 
গেল। এতাদৃশ অর্ধজরতীয় কক্সনা গ্রমাণশুন্য ও অসঙ্গত 
ত বটেই। গ্রত্যুত শ্রুতিবিরুদ্ধ। আর্তি বলিয়াছেন_- 

নফ্িনআানল্যম্মানভ্তসিল্রাওঘীনপনানান ডুললিলনবন্টী । 

যে পর্য্যন্ত কর্ণা থাকে, চন্দ্রলোকগামী জীব দে পর্য্স্ত 
চন্্রলোকে বাস করে। কর্মক্ষয় হইলে বক্ষ্যমাণপথে 
ইহলোঁকে আগমন করে। যদি তাহাই হইল, তাহ। হইলে 
অনুশয়ের সন্ভাব কিরূপে গ্রতিপন্ন হইতে পারে ? 

এই আপত্তির সমাধান করিবার স্থলে কোন কোন আগার্ধ্য 
বলেন যে, ভাঙানুসারি-স্সেহদ্রেব্যের ম্যায় ভুক্তফল-কর্মোর 
কিঞিৎ অবশেষ থাকিয়। যায়, তাহাই অনুশয় বা কর্ম্মাশেষ 
বলিয়৷ কথিত হইয়াছে । তৈল ঘৃত মধু প্রভৃতি ন্মেহ দ্রব্য 
যে ভাগডে রক্ষিত হয়, উহা এ ভাগ হইতে নিক্ষাশিত করিলে 
এবং এ ভা পুনঃ পুনঃ ধৌত করিলেও এ ভাণ্ডে স্সেহ- 
দ্রব্যের লেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ চক্দ্রমগ্ডুলগামি- 
জীবের ব্বর্গভোগ হয় বটে, কিন্তু ভাণ্ীন্ুসারি সহ দ্রব্যের 
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ন্যায় কিঞিৎ কর্মাশেষ থাকিয়া যায়। তদ্দারা ইহলোকে 
শরীর পরিগ্রহ ও ভোগ নির্ববাহ হয়। যদিও সমস্ত কর্মের 
ফলভোগের জন্য জীব চন্দ্রলৌকে গমন করে, তথাপি 
চক্রলোকে সমস্ত কর্মের সম্পুর্ণ ফল ভোগ হয় না। অল্পমান্র 
কর্ম অবশিষ্ট থাক! অবস্থায় জীব চন্দ্রমগুলে থাঁকিতেই 
সক্ষম হয় না। যেমন কোন ব্যক্তি রাঁজ-সেবাঁদির জন্য 
" রাঁজকুলে বাস করিবার অভিপ্রাঁয়ে রাজসেবাঁর এবং রাঁজকুল- 
বাসের উপযুক্ত সমস্ত উপকরণ ব| এয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ 
পূর্বক রাঁজকুলে উপস্থিত হয়। কিন্তু দীর্ঘকাল রাজকুলে 
বাম করিতে করিতে তাহার বহুতর উপকরণ বা প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য পরিক্ষীণ হইয়া গেলে ছত্র পাছকাদিমাত্র যত্সামান্য 
দ্রব্য অবশিষ্ট থাকা সময়ে সে আর রাঁজকুলে অবস্থান 
করিতে পারে না। সেইরূপ জীব স্বর্গফল ভোগের উপযুক্ত 
প্রচুর কর্ম সঞ্চয় করিয়া চন্দ্রমগুলে গমন করে। চন্দ্রমগুলে 
স্বর্গভোগ করিতে করিতে যখন তাহার বহুতর কর্ম পরিক্ষীণ 
হইয়। যায়, অনুশয় মাত্র ব৷ অক্সমান্র কর্ম অবশিষ্ট থাকে, 
তখন আর সে চন্দ্রমগ্ুলে থাকিতে সক্ষম হয় না। চন্দ্র- 
মগ্ডলে স্বর্গতোগের জন্য তাহার যে জলময় শরীর সমুৎপন্ন 
হইয়াছিল, সূর্ধ্যকিরণের সম্পর্ক হইলে তুযার ও করকা যেমন 
বিলীন হয়, সেইরূপ কর্মক্ষয়জনিত শোকাঁগির সম্পর্কে তাঁহার 
এঁ শরীর বিলীন হইয়া খায়। তখন ইহলোকে আসিয়। 
বর্াশেষ অনুসারে শরীর পরিগ্রহ করে । 

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, স্নেহ ভাগ্ডে স্েহলেশের 
অনুবৃত্ভতি এবং রাঁজ-সেবকের উপকরণ-লেশের অনুৰৃত্তি 
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প্রত্যক্ষ-পরিদূষ্ট বলিয়া তাহা স্বীকার করিতে হইতেছে 
সত্য, পরস্ত স্বগাঁয় পুরুষের তাদৃশ কর্মলেশের অনুবৃত্তি 
প্রত্যক্ষ পরিদৃষট নহে । স্নেহ ভাঙে স্সেহ লেশের অনুরৃতি 
দেখাষাঁয় বলিয়৷ সেই দৃষ্টান্তের প্রতি নির্ভর করিয়া কর্ধা- 
লেশের অনুবৃত্ভি কল্পনা করা হইয়াছে । কিন্তু বিউবচন! 
করা উচিত যে, দৃষ্টাত্ত-_গ্রমাণের সহায়তা করিলেও নিজে 
প্রমাণ নহে। প্রমাণ ভিন কোন পদার্থ সিদ্ধ হয় না। 
কর্মালেশের অনুবৃত্তির কোন প্রমাণ নাই। প্রত্যুত এ কল্পনা 
প্রমাণ-ধিরুদ্ধ হইতেছে। স্বর্গ ভোগের জন্য যে কর্ণ 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ্বর্গভোগের পরেও এ কর্শোর লেশ 
থাকিবে, ইহা! অসঙ্গত। কারণ, ভোগদ্বারা কর্ম বিনউ 
হয়, ইহা অবশ্ঠ ত্বীকার করিতে হইবে । তাহা স্বীকার না 
করিলে কর্মালেশ কেন, সমস্ত কর্মই অবিন থাকিতে পারে। 
তাঁহা হইলে কোন কালেও কর্ণাক্ষয় হইতে পারে না। 
এতাঁদৃশ কল্গন। নিতান্ত অনঙ্গত। কেবল তাহাই নহে। 
স্বর্গ ভোগের জন্য যে সকল কর্ম শান্ে উপদিষ্ট হইয়াছে, 
তাহার লেশের দ্বার! মত্্যভোগ সম্পন্ন হইবে, ইহা কিরূপে 
সঙ্গত হইতে পারে? অর্থাৎ, ত্বর্গভোগ যে কর্থের ফল 
বলিয়া শাস্ত্রে নিদি হইয়াছে, সেই কর্শোর লেশ দ্বারা মর্ত্য- 
ভোগ হইবে, এরূপ কল্পনা শাস্ত্রবিরদ্ধ হইতেছে। ধর্ম 
ভাধর্ এবং তাহার ফল, কেবলমাত্র শীস্ত্গম্য অর্থাৎ শান 
দ্বারাই তাহা নিরূপণীয়, অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা তাহার নির্ণয় 
হুইতে পারে না। স্থতরাং শান্্রবিরুদ্ধ তাঁদৃুশ কঙ্গনা 
অনাদরণীয় হইবে, ইহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না। 
২৮ 
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আরও বিবেচন| কর! উচিত যে, যে কর্মাদ্ারা স্বর্গভোগ 
হইয়াছে, তাহার লেশ থাকিয়াঘায় বলিয়া! তন্দার! পুনর্ববার 
ইহলোঁকে জন্ম হয়, ইহা স্বীকার করিলে চন্দ্রমগ্ডল হইতে 
প্রত্যাগত সকলেই স্খী হইবে, ইহাই সঙ্গত। কারণ, যে 
কর্মদ্বারা স্বর্গভোগ হইয়াছিল, তাহা অবশ্য পুণ্য কর্মা। কেন 
না, স্বর্গ সুখ বিশেষ, পুণ্যকর্মা সুখের হেতু, পাঁপকর্থা দুঃখে 
হেতু, ইহ অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত । স্তরাং পুণ্যকর্শোর লেশ 
অনুসারে ইহলোকে জন্মপরিগ্রহ হইলে সকলের সুখী হইবার 
কথা। ইহা কেবল দৃ্টবিরুদ্ধ নহে । শগতিবিরুদ্ধও বটে | 
চন্দ্রমগ্ুল প্রত্যাগতদিগের পুণ্যকর্্ম অনুসায়ে পুণ্যযোনিতে 
এবং পাপকর্মা অনুসারে পাঁপযোনিতে জন্ম হয়, ইহা! শ্রুতির 
উক্তি। ভাগ্ীনুসারি স্নেহের ন্যায় ভুক্তাবশি্ট কর্মালেশ 
অনুসারে ইহলোকে জন্ম হুইলে অবরোহীদিগের পাপকর্ম 
অসম্ভব হইয়! পড়ে । অতএব ইহাঁই বলা উচিত যে, শ্বর্গ- 
ভোগজনক কর্মী নিঃশেষে পরিভুক্ত হইলে পুর্ববসঞ্চিত এহিক- 
ফল কর্ণা অনুসারে উহলোকে জন্য পরিগ্রহ হয়। | 

এ বিষয়ে কেহ কেহ বক্ষ্যমাণ আপত্তির অবতারণা! 
করেন। তাহার! বিবেচনা! করেন যে, ইহলোকে ফলগদ 
পুর্ধবসঞ্চিত কর্দের সন্ভাষ সম্ভবপর নহে । কেননা, মরণ-- 
পুর্বজন্মকৃত সমস্ত কর্মের অভিব্যঞক | অর্থাৎ পুর্ববজন্মে 
যে কিছু শুভাশুভ কর্খর অনুষ্ঠান কর! হুইয়াছে, মরণক।লে 
তৎসমস্তই অভিব্যক্ত বা ফলোন্ুুখ হয়। এই ফলোন্মুখ- 
তার অপর নাম বৃতিলাভ। সমস্ত কর্মা বৃত্ভতিলাত করিয়া 
বা ফলপ্রদানার্থ উন্মুখ হইয়া মরণ সম্পাদন পূর্বক 
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জন্মান্তরের নিষ্পাদক হয়। সিদ্ধ হইতেছে ষে, পুর্জন্যে যে 
সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান কর! হইয়াছিল, মরণ কালে তাহা 
অভিব্যক্ত হইয়! মরণ সম্পাদন পূর্বক বর্তমান জন্মোর 
আঁরম্তক হইয়াছে। পুর্র্বতর জন্মে অনুষ্ঠিত কর্ণের দারা 
পুর্ববজন্মের এবং পূর্ববতম জন্মে অনুষ্ঠিত কর্মাদ্ধারা পুর্বতর 
জন্মের আরম্ত হইয়াছে। তৎপুর্ব্ধ পুর্বব জন্মসংবন্ধেও 
এইরূপ বুঝিতে হইবে । যদি তাহাই হুইল, তবে পূর্ববসঞ্চিত 
কর্মের সন্ভাব কিরূপে সম্ভব হইতে পাঁরে ? 

ইহার উত্তরে অনেক বলিবার আছে। প্রথমত 
বিবেচনা করা উচিত যে, ব্বর্গভোগজনক কর্মের লেশ অনু- 
সারে ইহলোকে জন্মগ্রহণ হইতে পারে না, ইহা প্রতিপন্ন 
হইয়াছে । ইহাও প্রতিপন্ন হইয়।ছে যে, অনুশয় বা কর্মাশেষ 
অনুসারে স্বর্গ-গ্রত্যাগতদিগের ইহলোঁকে জন্মগ্রহণ হয়। 
এতদ্দার| প্রকারান্তরে পুর্ববসঞ্চিত কর্মান্তরের সন্ভাব সিদ্ধ 
হুইতেছে। জ্ুতরাং মরণকালে পূর্বজন্মানুষিত সমস্ত কর্মের 
বৃত্ভিলাভ হয়, এ কল্পন| সমীচীন হইতেছে না । আপত্তি হইতে 
পারে যে, মরণকালে পূর্বরজন্মানুঠিত সমস্ত কর্শের বৃত্িলাভ 
যুক্তি দ্বারা গ্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। যুক্তির প্রণালী 
এইরূপ । অনুষ্ঠিত বৈদিক কর্ধ-_অবশ্য ফল প্রদান করিবে। 
কারণ থাকিলে কাঁ্ধ্য হইতে বিলম্ব হইতে পারে ন! সত্য, পরস্ত 
কারণ বিদ্যমান থাঁকিলেও কোনরূপ প্রতিবন্ধক থাঁকিলে 
কারণ-কার্ধ্য জন্মাইতে পাঁরে না। অর্থাৎ কার্ধেযোৎ 
প্ভির প্রতিবন্ধক বিদ্যমান থাঁকিলে যেপর্য্যন্ত সেই প্রতিবদ্ধক 
অপনীত ন। হয়,সে পর্ধ্যস্ত কারণ--কার্ধ্য জম্মাইতে পারে না৷ 


২২০ অষ্টম লেক্চর। 
গ্রকৃত স্থলে গ্রারব্ধ-ফল পূর্ববজন্মানুষ্ঠিত কর্ধাই তজ্জন্মানুষ্ঠিত 
কর্মের ফল প্রদানের প্রতিবন্ধক । অর্থাৎ পূর্ববজন্মকুত 
কর্মফল প্রদান করিতে আরন্ত করিয়াছে, এইজন্য তড্জন্ম- 
কৃত কর্ম তজ্জন্মে ফল প্রদান করিতে পারে না। পুর্ধজন্ম- 
কৃত কর্মের ফল ভোগ হইয়া গেলে এতজ্জন্মকৃত কর্ধা_-ফল 
গ্রদ্ধানের উন্মুখ হুইয়া মরণ সম্পাদক পূর্বক জন্নাস্তরের 
"আরন্ত করে। স্থৃতরাং মরণ কালে তজ্জন্মকৃত সমস্ত কর্মের 
বৃত্তিলাভ হুয়, এরূপ কল্পন! কর! যাইতে পারে । 

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, আঁপতিকারী স্বীকার 
করিতেছেন যে, বৈদিক কর্মী অবশ্য ফলগ্রদ হইলেও 
গ্রতিবন্ধক থাঁকিলে তৎকাঁলে তাঁহা ফল প্রদান করে না, 
প্রতিবন্ধক অপগত হইলে ফল প্রদান করে। কর্মের 
ৃততযৃ্তব-_ফল প্রদানের পূর্ববরূপ। তাহা হইলে ফলে ফলে 
দাড়াইতেছে যে, গ্রতিবন্ধাক থাকা কালে কর্মের ফল হয় 
না, তাহার বৃত্যস্তবও হয় না। প্রৰৃতফল কর্মা--অপর কর্ণ: 
তপেক্ষা প্রবল, অপর কর্ণা__প্রবৃত্ত-ফল কর্ম অপেক্ষা ছূর্ব্বল। 
গরবৃত্-ফল করের ফল ভোগের পৃরিসমাপ্ডি হইলেই দেহ- 
পাঁত হইবে। এইজন্য মরণ কালে গ্রতিবন্ধক থাকেন! 
বলিয়া অপর কর্মের বৃততযযপ্তব হইয়া! থাকে । বুঝা যাইতেছে 
যে, প্রবল কর্মের দ্বার! ছুর্ববল কর্মের বৃত্ত ত্তবপ্রতিবদ্ধ হয়। 
আরব্ধ-ফল কর্থা প্রবল, সন্দেহ নাই। পরজ্ত অনারদ্ধ-ফল 
কর্মের মধ্যে বা সঞ্চিত কর্মের মধ্যেও প্রবল দুর্বল ভাব 
সর্ব! সম্ভাব্যমান | উচ্চাবচ সঞ্চিত কর্ম রাশির মধ্যে যে কর্ণ 
সহকারি কর্ধান্তর লাভ করে তাহা এ্রবল হইবে তাহাতে 
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সন্দেহ নাই। স্ততরাং সঞ্চিত কর্মরাঁশির মধ্যে এ প্রব্প 
কর্থের বৃত্ত0ন্তব হইবে। অপরাপর ছুূর্ধল কর্দোর বৃতি 
তদ্দারা প্রতিরদ্ধ হইবে । অতএব মরণ কাঁলে সমস্ত সঞ্চিত 
কর্মের বৃত্তি লাভ হইবে, এ কঞ্সনা সমীচীন বলা যাইতে 
পারে না। মরণকালে প্রবলকর্খের বৃত্ভিলাভ হুইবে, দুর্বল 
কর্ম অভিভূত ব! পরতিরুদ্ধ অবস্থায় থাকিবে,এতাদশ কল্পনাই 
সুসঙ্গত। ব্বর্গনরকাদি-বিরুদ্ব-ফল-জনক কর্মের অনুষ্ঠান 
এক জন্মে সম্ভবপর এবং তাহার অনুষ্ঠান হইয়। থাঁকে, ইহার 
দৃষ্টান্ত বিরল নহে। নিরন্তর পুখ্যের বা নিরন্তর পাঁপের 
অনুষ্ঠান করেন, এমন লোক ছুলভ। সকলেই ন্যানীধিক 
পরিমাণে পাপ পুণ্যের "অনুষ্ঠান করিয়! থাকেন । মরণকাঁলে 
সমস্ত কর্ধের বৃত্যস্তব হইয়া তদ্দারা তৎফল-ভোগার্থ উত্তর 
জন্মের আরস্ত হয়, এইরূপ বলিলে একজন্যে ত্বর্গভোগ ও 
নরক ভোগ উভয় হইবে, প্রকারান্তরে ইহাঁও স্বীকার করিতে 
হয়। তাহা কিন্ত একান্ত অসস্তব। অতএব বিরুদ্ধ-ফল- 
কর্ম দ্বারা প্রতিবদ্ধ হইয়া অপর কর্ম চিরকাল অবস্থিত 
থাঁকে--মরণ কালে সমস্ত, কর্মের অভিব্যক্তি হয় না। ইহ 
অবশ্য স্বীকার করিতে হইতেছে। স্মৃতি বলিয়াছেন,__ 
জভান্বিণ্‌ ভজন লাঙ্র ভৃতত্যলিত নিশলি। ৬ 
দত্সলালব্য কষা আানৃত্ংজ্বাস্িত্ুদ্যন | 

সংসাঁর-মগ্ন ব্যক্তির দুঃখ ভোগ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত 
পুণ্যকর্্ কুটস্থের ন্যায় অর্থাৎ নির্ধ্ধিকার ভাবে কিনা ফল 
প্রদান না করিয়া অবস্থিত থাকে । পাপ কর্মের ফল ভোগ 
আরস্ত হইলে তদ্দারা পুণ্যকর্শ প্রতিরুদ্ধ হয়। যে পর্যযস্ত 
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পাপ কর্মের ফলভোগের পরিসমাপ্তি না হয়, সে পর্য্যস্ত পুণ্য 
ক্মা--ফল প্রদান করিতে সক্ষম হয় না। এতদ্বার! প্রতিপন্ন 
হইতেছে যে, দূর্বল কর্দা-- প্রবল কর্ধা দ্বার] গ্রতিরুদ্ধ হইয়া 
চিরকাল অবস্থান করে, ইহা শীস্ত্রসিদ্ধ। অতএব মরণকাঁলে 
সমস্ত কর্শের বুত্তিলাত হইয়া উত্তর জনোর আরস্ত হয়) 
.এতাদৃশ কল্পনা অসঙ্গত। আঁবও বক্তব্য এই যে, মরণকাঁলে 
তজ্জপ্মানুঠিত সমস্ত কর্মের বৃত্তি লাভ হইয়! ত্দার উত্তর 
জন্মের আরস্ত হয়, এইরূপ হুইলে দীঁড়াইতেছে যে, পুর্বজনা- 
কৃত কর্মাই উত্তর জন্মের আরম্ভক। এই মতে পুর্ব সঞ্চিত 
কর্থোর সন্ভাব কিছুতেই থাকিতে পারে না। কিন্তু বিবেচনা, 
কর। উচিত যে, তাঁহা হইলে ঘাহার। পুর্ধবজন্মাকৃত কর্ম্মফলে 
দ্রেবলোকে, নরকে, তি্যগধোনিতে বা স্থাবর যোনিতে 
জন্মলত করিয়াছে, তাহাদের পরিণাম বড় ভয়ানক 
হুইয়া পড়ে । কেননা পূর্ববকৃত কর্মের ফলভোঁগের জন্য 
তাহার! দেবদি যোনিতে জন্ম লাভ করিয়াছে । এ ফল 
ভোগের অন্তে তাহারা দেবাদি যোনিতে থাকিতে পারে 
না| দ্েবাদি যোমিতে কর্মীধিকার নাই সুতরাং দেবাঁদি 
জন্মে কর্ধানুষ্ঠান হইতে পারে না। এইজন্য দ্বেবাদি 
শরীরঞ্াতের পরে তাহাদের সঞ্চিত কর্দা না থাঁকাঁয় 
জন্মান্তর হইবার উপাঁয় নাই। তত্বজ্ঞান হয় নাই, 
এইভ্ীন্য তাহাদের মুক্তিও হইতে পাঁরে না। তাহার! না 
ংসারী না মুক্ত । উভয-ত্রষ্ট হইয়া তাহারা শোচনীয় 
অবস্থাতে উপস্থিত হয়। অতএব মৃত্যুকালে সমস্ত 
কর্নোর বৃতিলাত হয়ঃ এ কল্পনা একান্তই অসঙ্গত। পাতগ্লল 
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ভাষ্যকাঁরের মতও প্রায় এইরূপ। যৎকিঞ্চিত বৈলক্ষণ্য 
'আছে। তিনি বলেন, কর্ণ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে 
পারে, দৃষউজন্মাবেদনীয় ও অদৃষ্টজন্যবেদনীয় | যেজন্মে যে 
কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই জন্মেই যদি তাহার ফল অনুভূত হয়, 
তবে এ করা দৃউজনাবেদনীয় বলিয়া কথিত হয়। যে কর্োর 
ফল জন্মান্তরে অনুভূত হয়, তাহার নাম অনৃষ্টজন্মবেদনীয়। 
তীত্র বৈরাগ্য সহকারে মন্ত্র, তপস্ত। ও সমাধি দ্বারা মম্পাদিত, 
কিংব| ঈশ্বর, দেবতা, মহধি ও মহানুভাবদিগের আরাধন দ্বারা 
সম্পাদিত পুণ্য কর্্মীশয়, সদ্যই অর্থাৎ সেই জন্মেই ফলগ্রদ 
হইয়। থাকে । তীব্র রেশ বা তীত্র রাগ দ্বেষাঁদি সহকাঁরে-_ 
ভীত, গীড়িত, বিশ্বাসী বা মহানুভাব তপস্থি ব্যক্তির পুনঃপুনঃ 
অপকার দ্বার! সম্পাদিত পাপকর্মাশয তজ্জন্মেই ফলগ্রদ্ 
হয়। পুর্ববকথিত তাদৃশ পুণ্যকর্্াশয় প্রভাবে নন্দীশ্বর কুমার , 
তজ্জন্মেই মনুষ্য পরিণাম পরিত্যাগ করিয়। দেবরূপে পরিণত 
হইয়াছিলেন। দেবরাজ নহুষ তথাবিধ পাঁপকর্ম্মাশয় প্রভাবে 
নিজ পরিণাম পরিত্যাগ পুর্ববক তৎক্ষণাৎ নর্পরূপে পরিণত 
হইয়াছিলেন। একটী গাথা আঁছে যে, 
লিনিঅ্ক্লিমিলাবব্িলি: অস্ব্রিলিভিন;। 
্ন্যুজই: ঘাদদ্বত্ীব্িন দনস্মুবী॥ ন্‌ 
অতি উৎকট পাপপুণ্যের ফল ইহলোকেই ভোগ হয়। 
তিন বর্ষ, তিন মাপ, তিন পক্ষ ও তিন দিনে তাদৃশ কার্থোর 
ফল ভোগ হুইয়।! থাকে । এই কাল নিদ্দেশ প্রদর্শন 
মাত্র। কেনন।, নহুষের ততক্ষণাৎ ফল ভোগ 'হইয়াছিল। 
অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্্মাশয় ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত, 
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নিযত-বিপাক ও অনিয়ত-বিপাক। বিপাক শব্দের 
অর্থ কর্মাফল। কর্মফল তিনগ্রকার-_জন্ম, আয়ু ও ভোগ। 
যে কর্মাশয়-গ্রভাবে যে জন্ম পরিগ্রহ হয, এ জনোর 
আঁয়ু অর্থাৎ জীবনকাল ও ভোগও এ কর্মীশয় দ্বারা 
নিয়মিত হয়। যে কর্মীশয়ের ফল-__সমনন্তর জন্মেই অবশ্য 
হইবে, তাহার নাম নিয়ত-বিপাক। নিয়ত-বিপাক কর্ধ্মাশয়-_ 
মৃত্যুকালে ৰৃতি লাভ করিয়! মরণ সম্পাদনপুর্ববক সমনন্তর 
জন্মের আরম্ত করে এবং এঁ জন্মের আয়ুক্ষাল ও ভোগ নিয়- 
মিত করে । যে কর্মাশয়ের ফল কোন্‌ সময়ে হইবে তাঁহার 
স্থিত নাই, তাহার নাম অনিয়ত-বিপাঁক কর্দ্দাশয়। 
মৃত্যুকালে নিয়ত-বিপাক কর্ত্মাশয়ের বৃত্ভিলাঁভ হয়, অনিয়ত- 
বিপাক কর্মীশয়ের বৃত্তিল।ভ হয় না। ফলত জন্মাবধি মরণ 
পর্য্যন্ত যে সকল কর্ম অনুষ্ঠিত হয়, মরণকাঁলে বৃত্তিলাভ 
করিয়। তাহা সমনস্তর জন্মের আঁরস্তক হয়, ইহা ওৎসগিক 
নিয়ম ব। সাধারণ নিষস। এই নিযম-_নিয়ত-বিপাঁক-কর্্া- 
শয়ের পক্ষে খাটে, অনিয়ত-বিপাক-কর্ম।শয়ের পক্ষে খাটে 
না। প্রদ্ীপ-রূপের প্রকাশক হইলেও এবং নির্বধিশেষে 
প্রদীপের সন্গিধান থাকিলেও যেমন স্থুলরূপের গ্রকাঁশ হয় 
সৃক্ষারগ্রপর প্রকাশ হয় না, সেইরূপ মরণ-_সঞ্চিত কর্মের 
অভিব্যগ্রক হইলেও এবং নির্ব্বিশেষে মরণের স্গিধান থাকি- 
লেও মরণকালে নিয়ত-বিপাঁক-কর্মীশয়ের অভিব্যক্তি হয় 
অনিক্পত-বিপাঁক-কর্মাশযের অভিব্যক্তি হয় মা। অনিঘুত- 
বিপাঁক-কর্মাশয়ের তিনগ্রকার গতি বা পরিণাম হইতে 
পারে! অনিয়ত-বিগাক কোন কর্ম ফল প্রদান না করিয়া 
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বিনষ্ট হয়,কোন কর্ম-_প্রধান কর্মের গুণীভূত হইয়া অবস্থিত 
হয়, কোঁন কর্দা-_নিয়ত-বিপাঁক বলবৎ কর্পাত্তর কর্তৃক 
প্রতিরুদ্ধ হইয়া চিরকাল বা দীর্ঘকাল অবস্থিত থাঁকে। 
পুণ্যকর্ম বিশেষের অভ্যুদয় হইলে তৎপ্রভাবে--ফল প্রদান 
না করিয়াই পাঁপকর্্া বিনষ্ট হয়। বৈদিক যজ্জাঁদিতে 
পশণুহিংসা আঁছে। সাঁংখ্যমতে বিধি-বোঁধিত হিংসাঁতেও পাপ 
হয়, ইহ! যথাস্থানে বলিয়াছি। স্ত্ধীগণ তাহা স্মরণ করি-' 
বেন। জ্যোতিষ্টোমাদ্ি যজ্ৰ করিলে পুণ্য হয়, এবং সঙ্গে 
সঙ্গে পশুহিংসা-জনিত কিঞ্চিৎ পাপও হয়। এ পাঁপকর্ণ 
প্রধান-কর্থের গুণীভূত হইয়া থাকে । উহ স্বতন্ত্র ভাবে 
ফল জন্মাইতে পারে না। কিন্তু যখন জ্যোতিষ্টোমাদি 
বূপ প্রধান কর্মের ফল হইবে, তখন সঙ্গে সঙ্গে 
পশুহিংসা-জনিত পাপেরও ফল হুইবে। সুতরাং তাঁদৃশ 
পাঁপ-_ প্রধান কর্থের গুণীভূত হুইয়া অবস্থান করে | বলবৎ- 
কর্ধাত্তর দ্বারা গ্রতিরুদ্ধ হইলে অনিয়ত-বিপাক কর্্দাশয় ফল 
প্রদান ন! করিয়! দীর্ঘকাল অবস্থিত হয়। উক্ত কর্দমাশয়ের 
অবিরুদ্ধ অথচ সাহীষ্যকাঁরী কর্াস্তর যে পর্য্যন্ত তাহাকে 
ফলগ্রদানোন্মুখ ন! করিবে, সে পর্য্যস্ত এ কর্ম্মাশয় বীজভাবে 
বাঁ অভিভূত অবস্থায় অবস্থিত থাকিবে । তথাবিধ 
কর্ধীস্তর খন তাদৃশ কর্দাশয়কে "ফলোন্মুখ করিবে, 
তখন তাহার বিপাক আঁরস্ত হুইবে। এ বিপাঁকের দেশ, 
কাল ও নিমিত অবধারণ করা ছুঃদাধ্য। অর্থাৎ 
কোন্‌ নিমিতের সাহায্য লাভ করিয়া কোন্‌ দেশে 
কোন্‌ কালে অভিভূত কর্্মাশয় ফলোম্মুখ হইবে এবং ফল 
২৯ * 
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প্রদান করিবে, তাঁহা নিরূপণ করিতে পাঁরা যায় না। এই 
জন্য এতাদৃশ কর্গতি বিচিত্র ও দুর্ধিজ্ঞান। আুধীগণ 
বুঝিতে পারিতেছেন যে, অনাদিকাল হইতে কত কর্্মীশয় 
সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার ইয়ভাবধারণ বা সংখ্যা কর! 
ছুঃসাধ্য। এই অসংখ্য কর্ীশয়ের ফলভোগের জন্য জীঘ 
লক্ষ লক্ষ জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে এবং লক্ষ লক্ষ বাঁর মরি- 
'তেছে। জন্ম মরখের মধ্যবর্তী ছুঃখভোগ ত আঁছেই। 
স্থলে জনৈক ভক্তের উক্তি উদ্ধৃত করিলে অসঙ্গত হুইবে 
না। তক্তের উক্তিটী এই,_ 
ক্মানীনা' লভলন্মা লগ তব: কীজহ্ঘ) জা ুলিজ্ধা- 
জ্সীনাজাত্ত্বাবনব্াভ্তিনঘলক্লন্দীনইত্যাললি | 
দীনী বাদি লা: বলীছ্য মন্‌, অজাভিজ্বন ইন্ছি 
লী শিতুনুষ্টি জন্য লালম ড্বললীলীভ্গী আুমিজ্জান |... 
ইহার তাঁৎপর্ষ্য এই | ভক্ত বলিতেছেন, হে শ্রীকৃষ্ণ 
নট যেমন' সামাজিকদিগের গ্রীতিসম্পাদনোদ্দেশে নানাবিধ 
বেশ পরিগ্রহ করে, বা তাহাদের নিকট নানাবিধ দৃশ্ঠ 
উপস্থিত করে, আমিও সেইরূপ (তোমার প্রীতির জন্য অগ্য 
পর্য্যন্ত চতুরশীতি লক্ষ বেশ পরিএহ করিয়াছি, বা চতুরশীতি 
লক্ষ দুগ্য. তোমার নিকট উপস্থিত করিয়াছি। পরিতুষ্ট- 
সাযাজিকদ্িগের নিকট হইতে নট পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। . 
অতএব হে ভগবন্‌, আমার প্রত্যুপস্থাপিত দৃশ্ঠ দর্শন করিয়া! 
যদি তুমি শ্রীত হইয়া খাঁক, তবে আমার বাঞ্ছিত পুরস্কার 
আমাকে প্রদান কর। পক্ষান্তরে, যদি তুমি গ্রীত না হইয়া 
থাক, তবে আমাকে বল যে এরপ দৃশ্ঠট আর আমার নিকট 
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উপস্থিত করিও না। স্ুধীগণ বুঝিতে পাঁরিতেছেন যে, ভক্ত 
উতভ্ষথা মুক্তিফল প্রার্থনা করিতেছেন । তগবান্‌ বাঞ্চিত ফল 
প্রদান করিলে মুক্তিফল প্রদান করিবেন, তাহ! প্প্উই বুঝা 
যাইতেছে । কেননা, মুক্তিই ভক্তের বাঞ্ছিত ফল।  পক্ষা- 
স্তরে ভগবান্‌ যদি তাঁদৃশ বেশ পরিগ্রহ করিতে, বা তাদৃশ 
ৃশ্ট পুনর্ববার উপস্থিত করিতে নিষেধ করেন, তবে ফলে 
ফলে ভক্তের মুক্ভিফল লাভ হুইতেছে। কেননা, তাহা হইলে' 
আর জন্ম হইবে না। বেশবা দৃশ্গুলি আর কিছুই নহে, 
জন্ম পরিগ্রহ মাত্র। ভক্ত প্রকারাস্তরে জানাইতেছেন . 


যে, চতুরশীতি লক্ষ জন্ম পরিগ্রহের পরে মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ 


হুয়। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, 
7. হসানথ ভ্বর্ণিসন্জী জন্ম লনবাঘজাল্‌ | 
জলি ব্্ত্ব ছি হুমব্রনন্গলূ। 
ঘতত্বাহীলা লন্ঘলিমন্বন্তধঘত্ৰ লাল | 
নলীছি লান্ুগা জানা; ভন্মিলাহিদ্টিনন্ন্ধ্‌। 
ভব্মান্ীন্ঘল জানলাল্লাল শী ন লাব্ইন। 
নব ন্সদানী হ্মান্‌ ভ্বলমীব্মনি আনূলান্‌.। 
স্থাবর যোনিতে অর্থাৎ বুক্ষাদি যোনিতে বিংশতি লক্ষ, 
জলজ যোনিতে অর্থাৎ মৎস্য মকরাঁদি যোনিতে রূব লক্ষ, 
কৃমি যোনিতে একাদশ লক্ষ, পক্ষি যোনিতে দশ লক্ষ, পশ্থাদি 
যোনিতে ত্রিংশল্পক্ষ এবং বানর যোনিতে চতুর্পক্ষ, এইরূপে 
চতুরশীতি লক্ষ জনমের পরে মন্ুয্য জন্ম হয়। মনুষ্য জম্মেও 
প্রথমত কুৎসিতাি মনুষ্যকুলে ছুই লক্ষ জন্ম হয়। ক্রমে 
জীব উত্তম হুইতে উত্তম জন্ম লাত করে। উত্তম জন্ম লাভ 
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করিয়া যে আত্মতাঁরণ না করে, নে আত্মঘাতী হয়। মে 
পুনর্ব্বার পুর্ববরূপ যাতনা ভোগ করে। জুধীগণ দেখিতেছেন 
যে, বানর জন্মের পরে মনুষ্য জনা হয়, ইহা এতদ্দেশীয় 
আঁচার্্যগণ অবগত ছিলেন। ইহা অভিনব পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত 
বলিয়। পরিগণিত হইতে পারে না । সে যাহা হউকৃ। ভগ- 
বান্‌ মনু উত্তমাঁধমরূপে পুণ্য পাপের ফল এবং অংসারগতি 
নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, 
হলা সদা জীনন্ম ননী: লন হীনষা। 
অন্মীনীওঘন্মীনস্বীন ঘন্ধ" হব্বান্‌ যন লল: | 
ধর্ম ও অধর্দা অনুসারে জীবের এইসকল গতি নিবিষ্ট 
চিত্তে পর্ধ্যালৌচনা৷ করি! অর্থাৎ ধর্ম আচরণ করিলে উত্তম 
গতি এবং অধরা আচরণ করিলে অধম গতি বা কষ্টকর গতি 
হয়, স্থির চিত্তে এইরূপ বিবেচনা করিয়া অধর্নট পরিহারপূর্ববক 
সর্ধবদ! ধর্মে মনোনিবেশ করিবে। শ্রুতি ধর্মফলেও 
বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ছান্দোগ্য 
শ্রগতি বলেন, 
হনত্যধীত্ব জন্মীজিলী ভ্বীজ? ন্বীঘণী হ্নলীনাঘ্বল 
দ্বত্জজিনী নীল! ক্বীতরী। 
ইহুলোকে কৃষ্যাদি সম্পাদিত শস্তাদিরূপ ভোগ্যবস্ত 
যেমন ক্ষয়প্রাণ্ড হয়, পরলোকে পুণ্যসম্পাদিত লোক বা 
ভোগ্যবস্তুও সেইরূপ ক্ষয়প্রাণ্ড হয়। মুগ্ডকশ্রুতি বলেন, 
ঘহীছ্য জীন্দান্‌ জন্মন্থিনান্‌ ল্ান্কাঘী- 
লিনক্মাআানাকসন্জন: জবীল। 
কর্মসঞ্চিত লোক বা ভোগ্যবস্ত কর্মমসঞ্চিত বলিয়াই অনিত্য | 
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এই সংসারে সমস্ত লোক ব1 ভোগ্যবস্ত কর্ম সম্পাদিত সৃতরাং 
অনিত্য। এই সংসারে নিত্য পদার্থ কিছুই নাই। যথা- 
সম্ভব প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম দ্বারা এইরূপ অবধারণ 
করিয়। ব্রাক্গণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে। পুরুযার্থ বা 
পুরুষের অভিলষণীয় বস্তু চতুর্বিধ ) ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক, 
ইহা! যথাস্থানে বল! হইয়াছে । ধর্ম, অর্থ ও কামের নশ্বরত্ব 
গরত্যক্ষ পরিদৃষ্, অনুমান-গম্য ও শীল্সিদ্দ। মোক্ষের নিত্যত্ব 
শান্তর বোধিত ও অনুমান গম্য। মোক্ষ-ত্রহ্ষাজ্ঞান-সমধিগম্য | 
ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রথম উপায় বৈরাগ্য, ইহাও যথাস্থানে বল! 
হইয়াছে। বিনশ্বর ক্ষণিক স্থুখেব লালসায় বিমুগ্ধ হইয়া 
অবিনশ্বর স্ৃতরাং চিরস্থায়ি মোক্ষের জন্য সমুদ্যুক্ত না হওয়া, 
কাঞ্চনের জন্য যত্ব না! করিয়া আপাত-রমণীয় চাঁকচিক্যশালী 
ধূলী মুষ্টির জন্য যত্ব করার তুল্য। স্থিরচিত্তে সংসারগতির 
পর্য্যালোচনা করিলে বুদ্ধিমানের তদ্দিষয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত 
হওয়! উচিত। লোকে স্থখী হইবার অভিলাষে অর্থোপাজ্জবনের 
জন্য প্রাণপণে চেষ্টা যত্ন করে। অর্থোপার্জনের জন্য দীর্ঘকাল 
যে বিপুল পরিশ্রীম কর! হুয়, তাহার তুলনায় অধিগম্য স্থখ 
অতি যত্সাঁমান্য ঘলিলে অত্যুক্তি হয় না। তথাপি 
লোকের কেমন মোহ যে অল্প স্থখ লাভের প্রত্যাশায় 
দুঃখরাশি ভোগ করিতে কুঠিত হয় ন্‌ । কেহ কেহ স্থখের 
আশায় দুঃখরাশি ভোগ করিয়া সংসার হইতে অবসর গ্রহণ 
করে। মুখের সাক্ষাৎকার লভ করিতে সক্ষম হয় না। 
লোকের তাহাতেও ভ্রুক্ষেপ নাই | কবি যথার্থ বলিয়াছেন, 
দীলা নীন্থননী দলীহনবিান্ন্মদ্নক্রুন ল্ান্‌। 
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মোহমযী গ্রমোঁদ মদিরা পান করিয়া জগৎ উম্মাত্ত হুই- 
যাছে। অর্থের উপার্জন করিলেই খে হইল ন। | ততোধিক 
কষ্টে উহার রক্ষা করিতে হইবে । দ্য প্রভৃতি হইতে অর্থ 
রক্ষা কর! সামান্য কউকর নহে। অর্থ দেখ।ইয়া দিবার জন্য 
দস্থ্য*_গৃহস্থকে কতই না যাতনা এদান করে। কিন্তু তাহ! 
হইলে কি হইবে, প্রাণ বিয়োগ হয়, তাহাঁও স্বীকার, তথাপি 
' অর্থ দেখাইয়া দেওয়! হইবেনা। কি জন্য এত কষ্ট করিয়া 
অর্থের উপার্জন ও রক্ষা কর! হয়, তাহ! ক্ষণকাঁলের জন্য 
বিবেচনার বিষয় হয় না। এখানের উপাঞ্ভিত অর্থরাশি এখানে 
রাঁখিয়! একাকী পরলোকে যাইতে হইবে, একবারও ইহা 
ভাবিবার সময় হয় না! কবিষে ইহাদিগকে উন্মাত্ত বলি- 
যাছেন, তাহা অতুযুক্তি বলিতে পারা যাঁয় না। মহাভারতে 
বলা হইয়াছে__ 

স্বত্বা্থ অহ্ম জিল্টস্থা অং নব্য লিতীস্থনা | 
দল্বালাছি দত্বদ্য ভুবাহব্মঘল অব্ন্‌। 

সুখের জন্য যে বিত্তের চেষ্টা করে, তাহার পক্ষে 
বিতের চেষ্টা না করাই ভাল্‌। পন্ষের প্রক্ষালন কর! 
অপেক্ষা দুর হইতে প্বস্পর্শ না করাই শ্রেয়ঃকল্প। 
কেবলু্তাহাই নহে। অর্থ স্বভাবত বিনশ্বর। যত্পুর্ববক 
রক্ষা করিলেও ছুই, দ্দিন পুর্ব্বে হউক ছুই দ্রিন পরে 
হুউক তাহ নষ্ট হইবে । অর্থ নষ্ট হইলে কি দুঃসহ মনঃ- 
কষ্ট হয়, ভুক্তভোগীর তাহা! অবিদিত নহে। গ্রাণাস্তিক 
যত করিয়া আমরা অর্থের আনুগত্য স্বীকার করিলেও 
তর্থ আঁমাদিগের আনুগত্য স্বীকার করে না। অর্থ 
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অনায়াসে আঁয়াদিগকে পরিত্যাগ করিতে কুগ্ঠিত হয় না। এ 
অবস্থায় আমাদের অর্থ পরিত্যাগ কর! বাঞ্চনীয়। অর্থ 
আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে আমাদের কের অবধি 
থাকে না। পক্ষান্তরে আমর! অর্থ পরিত্যাগ করিলে আঁমা- 
দের স্থখের অবধি থাঁকেনা। কেননা) তদ্দ্বারা পরম স্থখ-লাভ 
করিতে পারা যায়| সুখ হইবে, এই আশায় লোকের উপাঁ- 
দেয় বিষ ভোগের বাসন! অত্যন্ত বলবতী | কিন্তু স্থিরচিত্তে 
চিন্তা করিলে প্রতীত হইবে যে, উপাঁদেয়ত৷ বা সৌন্দর্য্য 
নামক কোন বস্তর বস্তগত্যা অস্তিত্ব নাই। বিষয়ের উপাদে- 
য়ত৷ মনঃকম্পিত মাত্র । দেশ বিশেষে জ্্রীজাতির সংকুচিত 
চরণ, সৌন্দর্য্যের ব্যগ্তক | দেশাস্তরে উহা! কদাকার বলিয়! 
পরিগণিত। কোন দেশে খঞ্জন নয়ন ও কৃষ্ণ কেশ উপাদেয়) 
কোন দেশে বৃষচক্ষু ও স্বর্ণকেশ উপাঁদেয়। মনুয্যের পক্ষে 
পায়স উপাদেয় খাদ্য, এুঁকরের পক্ষে পায়স অন্থুপাঁদেয়, 
তাহার পক্ষে পুরীষ উপাদেয় খাদ্য। যে দিকে দৃষ্টিপাত 
করা যাঁয়,। সেই দিকেই এইরূপ বিপরীত ভাবে উপাঁ- 
দেয়তাঁর কঞ্পনা পরিলক্ষিত হয়। এতদ্দার! বুঝা যাইতেছে 
“যে, উপাদেয়তা নামে কোন বস্ত নাই। উহা কক্সঘা- 
মাত্র। যাহার যেরূপ কল্পনা, তাহার তাহাতেই হ্বখ্ৃনুভব 
হয়, স্থুখান্ুভরের কোন বৈলক্ষণ্য হয় না। আরও বক্তব্য 
এই যে, লোকে স্থখের জন্য যেরূপ লালায়্িত, ছুঃখ-পরি- 
হারের জন্য তাহা অপেক্ষা অল্প লালায্িত নহে। সকলের 
পক্ষেই দুঃখ ভয়ঙ্কর পদার্থ বলিয়া গণ্য। ছুঃখ ভিন্ন 
নিরবচ্ছিন্ন স্থখভোগ সাধারণ মনুুষ্যের পক্ষে অসম্ভব । এই 
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জন্য ন্যায়দর্শনে সাংসারিক স্থখেও ছুঃখভাঁবন। উপদিখ 
হইয়াছে। স্ুখাভিলাষী পুরুষ জুখকে পরম পুরুতার্থ বলিয় 
বিবেচন! করে, স্বখলাভ হইলে নিজে কৃতার্থ হইল এইরূ” 
ভাঁবে। ক্থতরাং প্রাণপণে স্থখলাভের জন্য যত্র করে। 
মিথ্যাসক্কল্প বশত স্বখে ও স্খসাঁধনে অন্ুরক্ত হয়। অন্গুরত্ত 
হইয়। স্থখভোগের জন্য প্রস্তত হয়। তাহা হইলেই, জদ্মা, 
- জরা, ব্যাধি, মরণ, অনিষ্ট সংযোগ, ই বিয়োগ, ও প্রা 
বিষয়ের অসম্পত্তি নিবন্ধন তাহার নানাবিধ দুঃখ উপস্থিত 
হয়। তাদৃশ ছুঃখরাশিকেও সে সুখ বলিয়া! বিবেচন| করে। 
বিবেচন! করে যে, দুঃখভোগ ভিন্ন স্থখভোগের সম্ভাবন! নাই । 
উক্ত দুঃখ-পরম্পরা স্থখানুষক্ত বা স্থখলাভের উপায় বলিয়! 
উহা! সখরূপে বিবেচিত হওয়া উচিত। উক্তরূপে দুঃখে ম্বখ- 
সংঙ্ঞ। তাবনাদ্বারা তাহার প্রজ্ঞ। দুষিত হুইয়। যায়। তাহার 
ফলে সংসারে নিমগ্ন হয়। এই অনর্থকর স্থখসংজ্ঞা ভাবনার 
গ্রতিপক্ষভৃত ছুঃখসংজ্ঞা ভাবন। শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। 
উপদিষ্ট হইয়াছে যে, স্খ-ছুঃখানুষক্ত বলিয়া সুখে 
ছুঃখসংজ্ঞ। ভাবনা করিবে। কেবল স্থুখে নহে, জন্ম 
ও শরীরাদিতেও দুঃখসংজ্ঞা ভাবনা করিবে। সমস্ত 
লোকুন সমস্ত প্রাণী, সমস্ত বিষয় সম্পত্তি, সমস্ত জন্ম ও 
সমস্ত শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতি দুঃখানুষক্ত অর্থাৎ দুঃখবিজড়িত। 
দুঃখ--স্বভাঁবত লোকের বিদ্বিউ। ভুঃখ হইতে নিবিষ্ন অর্থাৎ 
ছুঃখ-প্রহাণেচ্ছু লোকের পঙ্গে, ছুঃখ প্রহাণের জন্য ছুঃখসংজ্ঞ 
ভাবনার উপদেশ প্রদত্ত হুইয়াছে। ছুঃখসংজ্ঞা ভাবনা 
ব্যবস্থিত হইলে সর্ববধিষয়ে অনভিরতিসংজ্ঞ! অর্থাৎ অননুরাগ 
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উপস্থিত হয়। অনভিরতি সংজ্ঞার উপাসনা, করিলে সর্ব- 
বি্ষয়িণী তৃষ্ণা বিচ্ছিন্ন হ্য়। ভৃষ্ণা-প্রহাণ ছুঃখবিযুক্তির উপাঁয়। 
প্রাথিত বিষয়ের অর্জন তৃষ্ণা অশেষ দুঃখের আকর | হয়ত 
প্রার্থিত বিষয় সম্পন্ন হয় না, অথবা সম্পন্ন হইলেও বিপন্ন 
হয়। কিংবা যাহা প্রার্থিত, তাহা সম্পূর্ণভাবে সম্পন্, হয় 
না। অথবা গ্রার্থিত বিষয়ে বনু বিদ্ব উপস্থিত হয়। 
অজর্ন তৃষ্ণার উক্তরূপ দৌষ অপরিহার্ধ্য স্থতরাঁং তন্গিবন্ধান' 
নানাবিধ চিত্তসন্তাপ হইয়। থাকে । যদিই বা কোনরূপে 
প্রার্থিত বিষয়ের অর্জন সম্পন্ন হয়, তথাপি এ প্রার্থিত 
বিষয়ের অর্জন করিলেও তৃষ্ণার শান্তি হয় না| পূর্ব্বাচীর্য্য 
বলিয়াছেন, 
জাল জালমলালত্য অহা জাল: বন্ছচ্ৰেন | 
শ্মধ্ীললনহ্। জাল: ছ্িগলন গান । 

বিষয়াভিলাধি-পুরুষের অভিলধিত বিষয়লাঁভ হইলেও 
শীঘ্র অপর বিষয়াঁভিলাষ তাহার গীড়ার কারণ হয়। ইহাঁও 
উক্ত “হইযছে? 

ক্মণি বিতৃহুললি ঘলন্লৃতষ্ুলিলালণ বমলাম্ৰাম্‌। 

ল নল নল ঘনমী ভন কি স্ব বু ঘলন্দান: | 

গবাশ্ব-পরিপূর্ণ সমুদ্রান্ত ভূমিলাভ করিলেও ধুবুলোভী 
সেই ধন দ্বারা তৃপ্তিলাভ করে না। এ অবস্থায় ধনলোভী 
কি সখ পাইতে পারে? এইজন্য খধিগণ ছুঃখ ভাবনা'র উপ- 
দেশ দিয়াছেন । নাস্তিক বলেন যে, মৎগ্যভক্ষণার্থী যেমন 
কণ্টক পরিহার পূর্বক মৎস্যমাত্র তক্ষণ করে, সেইরূপ 

ংপারিক সখ ছুঃখান্ুষক্ত হইলেও ছুঃখাংশ পরিহার পূর্বক 
৩০ 
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সুখ(ংশের ভোগ কর! বুদ্ধিমানের কার্ধ্য। স্থখে ছুঃখভাবন। 
মূর্খতা ভিন্ন আর কিছু নহে। এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে, 
সংসারে দুঃখাংশের পরিত্যাগ করিয়া সুখাংশমাত্রের উপাদান 
করা সম্ভবপর . হইলে ছুঃখভাঁবনার আবশ্যকতা ছিলন|। 
স্থখ্রে পরিত্যাগ করাও উচিত হইত ন1। তাহা ত সম্ভবপর. 
নহে? জুখ-_দুগ্খের অবিনাভূত অর্থাৎ দুঃখের সহিত 
*জড়িত।  বিষ-সংযোগে ছুপ্ধ বিষাক্ত হইয়াছে, ইহা 'যে. 
বুঝিতে পাঁরিয়াছে, সে যদ্দি ছুগ্ধলালসারূপ-মোঁহবশত 
কদীচিৎ এ ছুগ্ধের উপাদান করে, তাহা হইলে তজ্জন্য 
মরণ দুঃখ অবশ্ঠাই প্রাপ্ত হইবে । . সুতরাং তাঁহার পক্ষে 
বিষাক্ত ছুপ্ধের উপাদান কর! একান্ত অসঙ্গত। তত্রপ 
সাংসারিক সুখ ছুঃখানুষক্ত ইহা যে বুঝিতে পারিয়ছে, 
তাহার পক্ষে ছুঃখানুষক্ত সাংসারিক ম্থখের উপাদান কর৷ 
কিছুতেই উচিত নয়। কেন না, সাংসারিক সখের উপাদান 
না করিলে তাহার সাংসারিক দুঃখ ভোগ করিতে হয় না|... 
আগত হইতে পাঁরে যে, স্থখ ছুঃখানুষক্ত হইলে 
_ ছংখও স্ুখানুষক্ত হইবে। তাহ! হইলে ছঃখানুযুক্ত বলিয়া 
যেমন সুখে ছুঃখভাঁবনা হইতে পারে, সেইরূপ স্বখানুযক্ত 


বলিয়া ছুঃখেও জুখভাবনা হইতে পারে।. স্ৃতরাং স্থখে 


ছুঃখভাঁবনা করিতে হুইবে, ছুঃখে স্থখভাবনা করিতে হুইবেনা) 
ইহার হেতু নাই। ম্থখলোলুপ সাংসাঁরিকের : উপযুক্ত 
আপি বটে। এই আপত্তির উত্তর একরূপ পূর্ব্বেই প্রদত্ত 
হইয়াছে। স্থখে ছুঃখতাঁবনা করিলে ক্রমে সমস্ত ছুঃখের 
গ্রহাণ হয়। তদ্বৈপরীত্যে দুঃখে স্বুখভাঁবন! করিলে 


ব্রোগ্য | ২৩৫. 
অপরিসীম ছুঃখরাঁশি ভোগ করিতে. হয়।  তাঁৎপর্য্য 
টাকাঁকাঁর বলেন যে, জন্ম ও শরীর প্রত্ৃতিকে দুখ 
ব্ূপেই ভাবনা করিবে । তাহাতে অল্প পরিমাণেও স্ুখ 
বুদ্ধি করিবেন! । কারণ, তাহ! হইতে অনেক অনর্থপরম্পরা 
আপতিত হইয়। অপবর্গের বিত্ব সম্পাদন করে। আরও 
বিবেচনা করা উচিত যে, আপত্তিকারীর যুক্তিও 
ঠিক হয় নাই। সুখ-_ছুঃখানুষক্ত বা ছুঃখের অধিনাভূত বটে। ' 
সখ সম্পাদনের জন্য অনেক ছুঃখভোগ আবশ্যক) 
ইহা প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ঠ । পরস্ত ভুখে স্ুখানুষক্ত ব| সুখের 
অবিনাভূত হইবে, এরূপ নিয়ম নাই। দেখিতে পাঁওয। 
যায় যে, স্থখলোভে অনেক ছুঃখ ভোগ সহা করিয়াও 
অনেকে অভিলধিত স্থখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তাহার 

পক্ষে দুঃখভোগ মাত্রই সার হয়। কণ্টক-বেধাদিজনিত 
. দুঃখে স্বখের লেশ মাত্রও নাই, ইহা কে অস্বীকার করিতে 
পারে? পক্ষান্তরে স্বর্স্থখেও ছুঃখের সম্ভেদ রহিয়াছে। 
অতএব ছুঃখ পরিহার পূর্বক সুখ মাত্রের ভোগ, একান্ত 
: অসম্ভব॥ হৃতরাং ছুঃখানুষত্ত স্ুখকে হেয় পক্ষে নিক্ষিপ্ত 
করাই সর্দবথা হুসঙ্গত। অতএব বলিতে হুইবে যে, 
সাংসারিক স্থখে দুঃখ ভাবনার উপদেশ সমীচীন হইয়াছে। 
আঁরও বিবেচন! করা আবশ্যক । নীতিশীস্ত্রকারেরা রলেন 
| . ন্রন্থালিঘ্ত দীকজ্ঘা | 

অধিক লাভের জন্য অল্প ক্ষতি স্বীকার করা উচিত। 
নীতিশান্ত্রের এই উপদেশ সকলেই সর্বাস্তঃকরণে অনু- 
মদন করিবেন, সন্দেহ নাই। সংসারে সখ ও ছুঃখ উভয়ই 
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আছে সত্য, কিন্তু দেখিতে হইবে যে সংসারে স্থখ অধিক, 
কি দুঃখ অধিক? স্থুখের ভাগ অধিক হুইলে প্রচুর স্থখের 
জন্য অল্প পরিমাণ ছুঃখের ভোগ তত অসঙ্গত হইবেন! | 
পক্ষান্তরে দুঃখের আধিক্য হইলে অধিক দুঃখের হস্ত 
হইতে পরিব্রাণ পাইবার জন্য অল্প সখের ক্ষতি স্বীকার 
কর! সমীচীন হইবে। ছুঃখ পরিহার পূর্বক স্থখ মাত্রের 
"ভোগের যখন কোন সম্ভীবনাই নাই, তখন অল্প সখ 
পরিত্যাগ পুর্ববক অসংখ্য ছুঃখযাতনা পরিহীর কর! যে 
অতীব বুদ্ধিমানের কার্য, তাহাতে সন্দেহ কি? সংসারে 
স্থখ অপেক্ষ। দুঃখের প্রাচুর্য সংসারী ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব 
করেন। সাংখ্যকরিকাকার বলেন, 
জন্জ' ঘন্ননিম্মাহ্বালীনিমাবস্য কুন: অথ: | 
মধ্য হজীনিমাী লন্াভিহ্বব্ন নস্ন্ন; | 

ছ্যুলোকাদি সত্যলোকান্ত স্যষ্ঠি সত্বন্থল। পশ্বাদি 
স্থাবরান্ত স্থষ্ঠি তমোবহুল। মপ্তদ্বীপ ও সমুব্দরের স্িবেশ- 
বিশিষ্ট মনুয্যলোক রজোবহুল। অর্থাৎ ছ্যলোকাদিবাসি- 
দেবগণের স্থুখ অধিক । পশ্থাদিরু মোহ অধিক। ্ননুষ্যের 
ছুঃ্খ অধিক। হিরণ্যগর্ভ হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত স্থষ্টি, ইহা 
স্থষ্টির সংক্ষিপ্ত পরিগণন1 | মনুষ্য যখন ছুঃখবহুল, তখন 
তাহাদের পক্ষে অল্প স্থখে দুঃখ ভাবনার উপদেশ সর্ধ্রথা 
সমীচীন হইয়াছে । দুঃখের আধিক্য ও স্থখের অল্পতা__ 

জ্জজাদি জীদি স্বত্ীনি। 

কোন স্থলে কোন ব্যক্তিই স্বখী দেখা যায়, এই সুত্রদ্ধারা 

সাংখ্যদর্শন কর্তীও ত্বীকাঁর করিয়াছেন । উদগ্বনাচার্ধ্য বলেন 
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যে, ন্যায়োপার্ভিত বিষয়ে অর্থাৎ সপথে থাকিয়া ষে বিষয় 
অর্জন করা! হয়, তাহাতে স্খখগ্যেতিকা কত, ছুঃখ ছুদিনই বা 
কত, তাহা বিবেচনা কর] উচিত। তাহাতেও ক্ষুদ্র খদ্যো- 
তের ন্যায় স্থখের ভাগ অল্প । এবং দুদিনের ন্যায় দুঃখের 
ভাগ অত্যন্ত অধিক। ছুর্দিন নিতান্তই কউকব। ছুর্দিনে 
কদাচিৎ কোন স্থানে কিয়ৎপরিমাঁণে খদ্যোত দু হয় বটে 
পরন্ত তদ্দার। ছুর্দিনের অন্ধকার অপদারিত হুয় না। সেই- 
রূপ ধনোপাঁজনে কিঞ্চিৎ সখ হইলেও তদ্দারা অজর্নাদি 
ছুধখের নিবারণ হয় না । ধনের অজি, রক্ষণ, ব্যয় ও বিনাশ 
সমস্তই ছুঃখকর। বৈধ উপায়ে ধনাজন করিলেও এই 
অবস্থা। অসছুপাঁয়ে ধনাঁজনী করিলে যে ভযক্কর দুঃখের 
সম্ভাবনা, তাহা মনেও কল্পনা করিতে পারা যায় না। 
পরবর্তী নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য যুক্তিবাদ গ্রন্থে উদয়না- 
চার্ষ্যের মতের অনুবাঁদ করিয়া কুপিত-ফণি-ফণাঁর ছাঁয়ার 
সহিত সাংসারিক স্থখের তুলন! করিয়াছেন। থচণ্ড মার্ভ- 
তাঁপে পরিতপ্ত পথিক বিশ্রামার্থ অন্য চ্ছায়ালাত করিতে 
পারিল না। কুপিত সর্পের ফণার ছায়া দেখিতে পাঁইল। 
অমাপনোদনের জন্য এই চ্ছাঁয়া আশ্রয় করিলে ক্ষণকাঁলের 
জন্য আতপ তাপ নিবারিত হয় বটে। কিন্তু সপ্দুদংশনে 
মৃত্যু অবস্তাবী। সাংসারিক স্থখও ক্ষণকালের জন্য শাস্তি 
প্রদান করে সত্য, কিন্তু তদানুষঙগিক ছুঃখপরম্পরা দার! 
জর্জরিত হইতে হইবে, তাহার প্রতিকার অসন্তব | তুষ 
পরিত্যাগ করিয়৷ তুল ভোগ করিতে পাঁর! যায়, কিন্তু দুঃখ 
পরিবর্জন করিয়া স্থখ মাত্র ভোগ করিতে পারা যাঁয় না। 
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অতএব অল্প সুখের লোভ পরিহার করিয়! অনস্ত ছুঃখরাশির 
হস্ত হইতে পরিযুক্ত হইবার চেষ্টা কর। বুদ্ধিমানের কর্তব্য । 
স্থুখ-গ্রিয় বটে। পরস্তু ছুঃখ-_বিদ্বিষউট পদার্থ সন্দেহ নাই। 
স্থথে অভিলায অপেক্ষা ছুঃখে দেষ অত্যন্ত গ্রবল। সাঁংখ্য- 
দর্শনের একটা সুত্র এই--. 

প্রা তন্বান্‌ নীঘ: স্বদন্ঘ ল লঘা ন্বন্বাুলিকাদ; | 

দুঃখ বিষয়ে পুরুষের দ্বেষ যেরূপ উওকট, সুখ বিরয়ে 
অভিলাষ সেরূপ উত্কট নহে । স্থতরাং স্থখাঁভিলাষ পরি- 
ত্যাগ করিয়। উৎ্কট-দ্বেষগৌঁচর দুঃখের পরিহারের জন্য যন্ব 
করা৷ উচিত হইতেছে । গাতিগ্রল দর্শনে বল হইয়াছে যে, 
সুখ ছুঃখ-মিশ্রিত। নিরবচ্ছিন্ন অর্থাৎ ছুঃখের অস্তেদ 
নাই এমন স্থখ সংসারে নাই। বিষয়ন্থখের কাঁলেও 
প্রতিকূল বেদনীয় ছুঃখ আঁছে। কেননা, প্রাণীদের 
অল্প বিস্তর গীড়। ভিন্ন ভোগ হইতে পারে না। 
স্থৃতরাং হুখ-_ছুঃখানুষক্ত বলিয়া ত দুঃখ আছেই | স্তখনুতব 
কাঁলেও দুঃখ আছে । কেননা, স্থখানুভব--বুদ্ধি-বৃতি-বিশেষ | 
বুদ্ধি ত্রিগুণা ত্বক, তাহার বৃভিও অবশ্ঠ অ্রিগুণাত্মক হইবে | 
ত্রিগুণের মধ্যে মত্ত্গুণ হখাত্সক, রজোগুণ দুঃখাত্বক 
ও তয়োগুণ মোহাত্মক। স্থতরাঁং স্খান্ুভব যেমন 
সবখাত্মবক, সেইরূপ ছুঃখাত্বকণ্ড বটে। স্কুখের অংশ অধিকৃ 
থাকাতে তাহার ছুঃখাত্বকত্ব আঁমাদের অনুভূত হয় না। 
আমাদের অনুস্ভত না হইলেও বিবেকী বৃদ্ধদিগের তাহা 
অনুভূত হয়। সুন্গন উর্ণাতস্ত_-শরীরের অপর কোন স্থানে 
বিশ্যন্ত হইলে যেমন ব্লেশকর হয় না, কিন্তু চক্ষুরিক্ডিয়ের 
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আঁধারে বিদ্যন্ত হইলে ক্লেশকর হয়, সেইরূপ স্ুখানুতব 
কালীন সৃক্ষম ছুঃখ আঁমাদিগের র্লেশকর না হইলেও বিবেকী 
দিগের ক্লেশকর হয়। ভৃষ্ণাক্ষয-_স্থখ বটে, কিন্তু ভোগাভ্যাঁস 
তৃষ্ণা ক্ষয়ের উপায় নহে। ভোগাভ্যাঁস দ্বারা তৃষ্ণার ক্ষয় 
হয় না বরং উত্তরোত্তর তৃষ্ণা বর্ধিত হয় এবং ইন্দ্রিয় সকলের 
ভোগ-কৌশলও তদ্দার। বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই জন্য মহাঁ- 
ভারতে উক্ত হইয়াছে__ পু 
ল জানব জাম: জালানাম্মঙ্দীবীল আ্বাক্যনি | 
স্কনিমা জহ্যানন্ন লু হন।লিলকীন | 
যিষয়োপভোগের দ্বার! অভিলাঁষের শান্তি হয় ন৷ প্রত্যুত 
ঘুত দ্বার! যেমন অগ্নি বর্ধিত হয়, বিষয়োপভোগ দ্বারা অভি- 
লাষ দেইরপ প্রচুর পরিমাণে বর্ধিত হয়। স্থৃতরাং বলিতে 
হয় যে, বিষয়োপভোগ ছঃখের-হেতু, ছুঃখ প্রহাণের হেতু 
নহে। তগবান্‌ বলিয়াছেন_- 
নিনধন্দিষেদতীনানূ অহুরি$ল্যলীদলল্‌। 
ঘহ্ষ্যাল নিঅলিন নল্‌ স্বত্ব হাজন ভ্ুনলূ। 
বিষয়ের সহিত ইক্ডরিয়ের সংবন্ধ হইলে প্রথমত অস্থৃতের 
ন্যায়, কিন্তু পরিণামে বিষের ন্যায় যে সখ, তাহা রা'জসম্খ। 
বিষুপুরাঁণে বলা হইয়াছে-_ ২ 
যনঘন্‌ দীনিজৰ দ্ত'ঝাঁ অন্ত লঈম, জামনী। 
নইন্ন স্নবন্হ্বত্ৰ ীজলন্তুদবাজ্ছনি। 
হে মৈত্রেয়, যে যে বস্ত পুরুষের গ্রীতিকর, তাহাই 
ছুঃখরুক্ষের বীজত্ব প্রান্ত হয়। আপাত সখ, বিবেকীর! আদর 
করেন না। মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্ন ভোজনেও আপাতত 
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স্থখ হয়, ইহাঁতে সন্দেহ নাই। পরস্ত উত্তরকাঁলে উহা ছুঃখ- 
ময় বলিয়া বিবেকীরা মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্ন পরিবর্জন 
করেন। বৈষয়িক হ্থখের উত্তরকাঁলেও ছুঃখ অবশ্যস্তাবী। 
এইজন্য উহাও বিবেকীদিগের পরিত্যাজ্য । বৈষষিক দ্থখ 
পরিথামে ছুঙখাবহ। এইজন্য পাঁতগ্জল ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন 
ঘ ব্বক্নর্থ অস্বিজ্নিমমীন ঘনাীনিলখ্হৃষী ঘ? 

সবব্বাঘা নিসঘার্নাধিনী লন্থনি ভঘ্বপত্ী লিলবন কলি । 

বৃশ্চিক-বিষ-ভীত ব্যক্তি আশীবিষকর্তৃক দঙ্ট হইয়া যেরূপ 
হুরবস্থা প্রাণ্ত হয়, স্থুখাঁভিলাষে বিষয়ভোগ নিরত ব্যক্তি 
দুঃখপন্কে নিমগ্ন হুইয়। সেইরূপ ছুরবন্থা প্রাপ্ত হয়। সম্যগ্‌ 
দর্শন বা! আত্মতত্ব সাক্ষাৎকার ভিন্ন দুঃখ গ্রহণের উপায়ান্তর 
নাই। বৈরাগ্য সম্যগর্শনের প্রথম সোপান । অতএব দুঃখ 
প্রহাণার্থার প্রথমত বৈরাগ্য সম্পাদনের জন্য চেষ্টা করা আব- 
শ্যক। সমস্ত বস্তুর ছুইটী সংজ্ঞ। আছে, শুভ সংজ্ঞা ও আগু)ভ- 
ংজ্ঞা। জ্ত্রীশরীরের সৌন্দর্য্য ভাঁবনা__পুরুষের*পক্ষে এবং 
পুরুষশরীরের সৌনর্ধ্য ভাবনা- ক্র পক্ষে শুভসংজ্ঞা-ভাবনা। 
শুতসংজ্ঞ। ভাবন! দ্বারা কাম বদ্ধিত হয় এবং তদানুষঙ্গিক 
দোষ সকল অবর্জনীয় হয়। জ্্রীর বা পুরুষের শরীর 
কেশ, লোম, নখ, মাংঘ, শোগিত, অস্থি, আ্বায়ু, শিরা, 
কফ, পিত্ত, ও মল মুন্রাদির সমষ্টি, বা আঁধার বলিলে 
অতুযুক্তি হয় না । ইহ হইল অণ্ডভ সংজ্ঞা। এই অশুভ 
সংজ্ঞা ভাবনা করিলে কামরাঁগ গ্রহীণ হয়। বিষমিষ্রিত 
অন্নে যেমন অন্নসংজ্ঞা উপাদানের জন্য এবং বিষসংজ্ঞা! 
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প্রাণের জন্য । সেইরূপ শুভসংজ্ঞা বিষয়াঁশক্তির জন্য এবং 
অশুভ সংজ্ঞ! বিষয়াসভি-পরিত্যাগের জন্য হইয়া থাঁকে। 
অতএব বিষয়ের শুভসংজ্ঞা ভাবনা করিয়! ব্ষয়াসক্ত হইয়। 
দুঃখ-পক্কে নিমগ্ন হওয়া! উচিত নহে । বিষয়ের অগ্ুভ সংজ্ঞা 
ভাবন! করিয়! বৈরাঁগ্য অবলম্বন পূর্ববক দুঃখ প্রহাণের জন্য 
যত্্র করাই উচিত। তৃপ্ডিদীপে বলা হইয়ীছে__ 
ববরলামবীদ্ীন ভদ্থা বল জজাবাহন্‌। 
ভিন্লহুদলন্ন; বনমানন্তহিন ত্বত্ত; | 
ম্বিহন্মেতী: ঘতবাফনন্বন্গা জামইি| 
বন্যজন্ত্ধি বন্যজ্য লান্তহজ্গনি দুজঈঅনূ। 
নিজের স্বপ্থাবস্থা ও জাঁগরণাঁবস্থা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব 
করিয়া অগ্রমন্তচিত্তে প্রতিদিন বারংবার উভষের চিন্তা 
করিবে। দীর্ঘকাল উক্তরূপে স্বপ্রীবস্থা ও জাগরণাবস্থার 
সর্ববথ! সাম্য অনুসন্ধান করিলে স্বপ্রাবস্থার ন্যায় জাগ্রদ্বস্থা 
ব। ক্বপ্প বিষয়ের ন্যায় জাঁগ্রদ্বিযয়ও মিথ্যা বলিয়। প্রতীত 
। হইবে। তাহ| হইলে পুর্ধ্বের ন্যায় বিষয়ানুরক্তি থাকিবে না 
! ক্রমে বিষয়ে বৈরাঁগ্য উপস্থিত হইবে। 
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ব্রহ্ম । 


* জীবাত্সার সংবন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য স্থুল স্থুল বিষয় এক 
গ্রকার বলা! হইয়ছে। এখন পরমাত্বার বিষয় কিছু বলিব | 
বেদীস্তমতে জীবাত্ম। ও প্রমাত্া। ভিন্ন পদার্থ নহে। জীবাতা! 
ও পরমাত্মা বস্তগত্যা এক পদার্থ। স্থতরাং জীবাত্সা'র বিষয় 
বলাতে পরমাত্বার বিষয়ও প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে সত্য, 
তথাপি পরমাত্বার বিষয়ে আরও কিঞ্চিৎ বল! উচিত বোঁধ হই- 
তেছে। ঈশ্বর ও ব্রন্মভেদে পরমাত্বা! দ্বিবিধ, ইহা বল! যাইতে 
পারে। ঈশ্বরের সংবন্ধে যথাস্থানে আলোচনা করা হই- 
যাঁছে। এখন ত্রঙ্গ বিষয়ে কিঞিৎ আলোচনা কর! যাইতেছে। 
ঈশ্বর-_সোপাধিক, ব্রহ্ম-_নিরুপাঁধিক, ব! ঈশ্বর-_সবিশেষ, 
ত্রক্ম- নির্বিশেষ। ব্রন্গ শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের গ্রৃতি 
মনোযোগ করিলে সামান্যরূপে ব্রন্ষের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 
'ৃংহ” ধাতু হইতে ব্রহ্ম শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে । বৃংহ্ধাতুর অর্থ 
বৃদ্ধি বা মহত্ব । এই মহত্বের সংকোচের কোন গ্রমাণ নাই। 
সুতুনাং নিরতিশয় মহুত্ প্রতীয়মান হইবে । কোন বিশেষ- 
বিষয়ে মহত্ব বুঝিতে হইবে তাহার এমাণ নাই বলিয়া অমস্ত 
বিষয়ে মহত্ব বুঝা যাইতে পারে । অতএব বলিতে হইতেছে 
যে, দেশ, কাল ও বস্তকৃত পরিচ্ছেদ শুন্য; বাধ্যত্ব ও: 
নিত্যশুদ্ধত্ব ও নিত্যমুক্তত্বাদিযুক্ত বস্তু ব্রহ্মশব্দের অর্থ। 
জড়ত্বাদিশুন্য এবং দোষশুন্য ও গুণযুক্তপুরুষের পতি লোকে 
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মহৎ শব্ের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। তাদৃশ পুরুষকে 
মহাপুরুষ বলিয়। লোকে সম্মান করিয়া থাঁকে। 

বেদান্ত শাস্ত্রে ্ন্দমের দ্বিবিধ লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ' লক্ষণ। স্বরূপ লক্ষণ কিনা শ্বরূপই 
লক্ষণ। অর্থাৎ নিজেই নিজের লক্ষণ। * 

ধলা ম্ালজলন্ন লন । 

ইত্যাদি শ্রণতিতে ত্রন্ষের স্বরূপ লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে । 
ব্রঙ্গ__সত্যন্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তত্বরূপ ও আননস্বরূপ 
কিনা সুখন্বরূপ। ব্রহ্গ--সত্যস্বরূপ, এতদ্দারা ব্রক্ম--অনৃত- 
ব্যারৃত্ত ব৷ মিথ্যা-ব্যাবৃত্,ইহা গ্রতীয়মান হইতেছে। জ্ঞানস্বরূপ 
বল।তে ত্রক্ম-_জড়ব্যার্ভ বা জড় পদার্থ নহে, ইহা বুঝা যাঁই- 
তেছে। ত্রহ্গ-_অনন্ত্বরূপ, এতদ্দার] কোনরূপ পরিচ্ছেদ 
্রন্দে নাই, ইহা বুঝাইয়! দেওয়। হইয়াছে। ত্রন্ম স্থখন্বরূপ, 
এতদ্বারা দুঃখের ব্যাবৃত্তি দিদ্ধ হইতেছে । সত্যত্ব কিন! 
বাধরাহিত্য । ত্রন্ম-_ জগতের বধের সাক্ষী । অর্থাৎ জগতের 
বাধ স্বগ্রকাশ নহে। চৈতন্যম্বরূপ-ত্রগ্ধ দ্বারা উহ 
প্রকাশিত হয়। জগতের ন্যায় ব্রহ্ম বাধিত নহে ব| ব্রন্ষের 
বাধ নাই । কেন না ত্রন্মের বাঁধ হইলে এ বাধ কাহার দ্বারা 
প্রকাশিত হইবে ? ত্রহ্ম--চৈতন্যত্বরূপ । চৈতন্য সকলের 
প্রকাশক । চৈতন্য-নিজের বাধ:গ্রকাঁশিত করিতে পাঁরে 
না? চৈতন্য বাধিত হইলে চৈতন্যের অস্তিত্বই থাকে ন1। 
যাহার অস্তিত্ব নাই, সে অন্যের প্রকাঁশক হইবে, ইহ! 
প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি স্বীকার করিতে পাঁরেন না। নট-শিগু 
সুশিক্ষিত হইলেও যেমন নিজের ক্ষন্ধে আরোহণ করিতে 
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পারে বা, সেইন্ধপ চৈতন্য জগৎ্গ্রকাঁশক হইলেও নিজের 
বাধ প্রকাশিত করিতে পারে না। অতএব বর্ষ কোন 
কালে বাধিত হয়, ইহা! বলিবার উপায় নাই। স্তৃতরাং 
ব্রহ্ম কোন কালে বাধিত নহে, ব্রহ্ম সর্ধবকাঁলে সত্য, 
হা ত্বীকার করিতে হইতেছে। ব্রহ্ম জানস্বরূপ 
বা টৈতন্যস্বরূপ | আঁমরা অন্তঃকরণ-বৃত্তিরি এবং 
চক্ষুরাদি ইন্ড্রিয়ের সাহাষ্যে বিষয়ের অনুভব করি অত্য, 
পরস্ত অন্তঃকরণ জড় পদার্থ, তাহার বৃত্তি বা বিষয়াকাঁর 
পরিণামও জড় পদার্থ। জড় পদার্থ নিজে প্রকাঁশস্বরূপ 
নহে। যে নিজে প্রকাশ স্বরূপ নহে, সে কিরূপে বিষয়ের 
প্রকাশ করিতে পারে? সূর্য্য স্বগ্রকাশ। সৃর্য্যপ্রকাশ- 
পরিব্যাপ্ত হইয়া যেমন অপ্রকাশ-স্বভাঁৰ ঘটাদি পদার্থ 
একাশিত হয়, সেইরূপ অন্ষ-চৈতন্য-প্রদীণ্ত হইয়া বুদ্ধিবৃভি 
প্রকাশায়মান হয়। পরে প্রকাশাযমান বুদ্ধিরৃত্তি দ্বার বিষয়ের 
প্রকাশ সম্পন্ন হয়। বস্তগত্য। সূর্্য।দির প্রকাশও ব্রহ্ধ- 
প্রকাশের অতিরিক্ত নহে । ভগবান্‌ বলিয়াছেন,__ 
যবাহিন্সবর্ন নঈলী জনত্াযবতন$ত্ডিত্দ্‌। 
বন্ধলুমধধি যক্থাব্দী নঙ্গীজী নিতি লালজান্‌। 
ভাদিত্যগত যে তেজ বা! গ্রকাশ সমস্ত জগৎ প্রকাঁশিত 

করে এবং চন্দ্র ও অগ্নিতে যে তেজ, তৎসমস্ত আমার তেজ 
জানিবে । শ্রুতি বলিয়াছেন-- 

নল কুত্া মালি ল ল্লনাহজ 

নলা লিন্ুনী মাল্বি জ্জনীঘলবিন: | 

নবীন মান্ননন্তরনানি বঙ্গ 

নঝ্য সাঝা বললি শিমালি ॥ 
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সূ্ধ্য সমস্ত জগতের প্রকাশক হইলেও ভ্রন্মাকে প্রকাশিত 
করিতে পারে না| চন্দ্র, তারা, বিদ্যুৎ, এসকলও ব্রন্মকে 
প্রকাশিত করিতে পারে না। আমাদের প্রত্যক্গগৌচর এবং 
আমাদের আয়ত্ত অগ্নি কিরূপে ব্রঙ্গকে প্রকাশিত করিবে ? 
তরঙ্গের গ্রকাঁশকে অবলম্বন করিয়।ই জগৎ প্রকাশিত হয়। 
তাহার প্রকাশ দারা সূর্যযাদিযুক্ত জগৎ বিশেষরূপে প্রকাশিত 
হয়। অযঃপিওড ও কাষ্ঠাদি যেমন অগ্নিসংযোগে দাহ করে, 
অর্থাৎ অগ্নিই দাহ করে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া অযঃ- 
পিগাঁদিও দাহ করে, সেইরূপ ব্রন্মই সমস্ত প্রকাশিত করেন, 
ত্রঙ্ম-গ্রকাশকে অবলম্বন করিয়া! সূর্য্যাদিও বিষয়ের প্রকাশ 
করে। এতদ্বার৷ ব্রচ্গের স্বগুকাশত্ব সিদ্ধ হইতেছে । যেনিজে 
প্রকাশরূপ নহে, সে অন্যের গ্রকাশক হইতে পারে না। 
সুধ্যাদি--জগতের প্রকাশক, কিন্তু ব্রদ্মের প্রকাশক নহে। 
ভ্র্ম-দূর্ধয।দিরও প্রকাশক । এই জন্য ব্রন্ম-_-প্রকাশকের 
প্রকাশক বলিয়। কথিত হইয়াছেন | শ্রগতি বলিয়াছেন_- 

লক্কুক্ল' জ্ম।নিনা জ্যানিব্বন্্যভাকানিহী হিল; | 

সেই শুদ্ধব্রক্ষ-_সর্বগ্রব্াশক অগ্যার্দিরও প্রকাশক । আত্ম- 
বেত্তারাই তাহাকে জানেন। বিগ্যার্যমুমি বলেম যে, 
সমস্ত বস্ত যদ্দারা অনুভূত কিনা প্রকাশিত হুয়, তাহার 
নিবারণ কর! অসম্ভব । ব্রশ্ধা স্বয়ং অনুভব স্বরূপ। এই জন্য 
তিনি অনুভাব্য বা অনুভবের গোঁচর হন না। ব্রহ্গ--জ্ঞাতা 
বা! জ্ঞান স্বরূপ । তদপেক্ষা অন্য জ্ঞাতা বা জ্ঞান নাই, 
সেই জন্য তিনি অজ্ঞেয় অর্থাৎ অবিষয়। মধুর-রস-যুক্ত 
গুড়াদি বস্ত-স্বসংস্যট অন্য বস্তুতে মাধুর্য্যের অর্পণ করে 
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অর্থাৎ অমধুর বস্তও গুড়াদি সংযোগে মধুর হয়। - অমধুর 
বস্ততে যেমন মধুর বস্তু কর্তৃক মাধুর্যযের অর্পণের অপেক্ষা 
আছে,মধুর দ্বভাব গুড়াদিতে সেরূপ মাধুর্যের অর্পণের অপেক্ষা 
নাই। এবং গুড়াদিতে মাধুর্য্যের অর্পণ করিতে পারে, এতাঁদৃশ 
বস্তস্তরও নাই। তাহ! না থাকিলেও গুড়াদি যেমন 
স্বভাবত মধুর, সেইরূপ ব্রহ্মচৈতন্য ছারা অপরাপর 
সমস্ত বন্ত জ্ঞাত ও প্রকাশিত হয়।, ব্রদ্মে চৈতগ্যের অর্পক 
বা ব্রদ্মের প্রকাশক বস্তন্তর না থাকিলেও ব্রন্গ স্বয়ং চৈতন্য 
স্বরূপ ব| জ্ঞান স্বরূপ এবং স্বপ্রকাঁশ। ব্রহ্ম ঈদৃশ বা 
তাদৃশ, এরূপ বলিবার উপায় নাই। কেন না, যাহা ইন্ড্রি- 
য়ের বিষয়, তাহাকে ঈদৃশ বলা যাইতে পারে । যাহ! ইক্ড্রিয়ের 
অবিষয় বা পরোক্ষ, তাহার নাম তাদৃশ। ব্রচ্গ বিষয়ী 
স্থৃতরাং ইন্ড্রিয়ের বিষয় নহেন। এই জন্য তাহাকে ঈদৃশ 
বলা যায় না। ব্রন্দই আত্মা । আতা সকলের সংবন্ধেই, 
অপরোক্ষ |, আত্মা পরোক্ষ নহে । অতএব ব্রঙ্গ জ্ঞাশের 
অবিষয় হইয়াও অপরোক্ষ।. স্থতরাং স্বগ্রকাঁশ। এইজন্য 
ব্রন্মকে তাদৃশও বলা যাঁয় না। তরঙ্গ যেমন জ্ঞান স্বরূপ, 
সেইরূপ অনন্তত্বরূপ। যাহার অন্ত নাই, তাহাকে অনস্ত 
" ঘল। যায়। «অন্ত কিনা সীমা অর্থাৎ পরিচ্ছেদ । পরিচ্ছেদ 
জিবিধ) দেশকৃত, কালকৃত ও বস্তকৃত। ক্ষ বস্তর এই 
ভ্রিবিধ পরিচ্ছেদ আছে । ঘট--একটী স্ষ্ট বস্ত। ঘটের 
দেশকৃত পরিচ্ছেদ আছে। ঘট এক দেশে থাকে, অপর[পর 
_ দেশে থাকে না। এই জন্য ঘটের দেশকৃত পরিচ্ছেদ আছে। 
উৎপত্তির পুর্বে ঘট ছিল না, বিনাশের পরেও থাকিবে 
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না। উৎপত্তির পরে বিনাঁশের পুর্ব্বকাঁল পর্যযত্ত ঘট থাকে । 
এই জন্য ঘটের কালকৃত পরিচ্ছেদ আছে | ঘট-_পটাদি 
বন্তস্তরে থাকে না। এই জন্য ঘটের বস্তকৃত পরিচ্ছেদও 
আাঁছে। যাহার এই ভ্রিবিধ পরিচ্ছেদ নাই, তিনি ব্রল্গী | 
রঙ্গ সর্বব্যাপী বলিয়া, তাহার দেশকৃত পরিচ্ছেদ, হইতে 
গাঁরে না নিত্য বলিয়। কালকৃত পরিচ্ছেদ হইতে পারে 
না। ব্রহ্ম সকলের আত্ম বলিয়। বস্তুকৃত পরিচ্ছেদও হইতে 
পারে না। আরও বিবেচনা করা৷ উচিত যে, দ্রেশ, কাল 
এবং বস্তু এসমস্তই বেদান্ত মতে সত্য নহে । উহার! ব্রক্ষে . 
পরিকঙ্পিত মাত্র। যাহা ব্রন্মে পরিকঙ্পিত, তদ্দার। ব্রন্ষের 
পরিচ্ছেদ হইতেই পারে না। অতএব ব্রহ্ম অনন্তত্বরূপ। 

নিলি নলি, শত্ঞন্ললঘ 

ইত্যাদি শ্রুতি দ্ার। গ্রপঞ্চের নিষেধ কথিত হইয়াছে । 
স্থৃতরাঁং গ্রপঞ্চ দ্বারা ত্রহ্মের পরিচ্ছেদের আঁশঙ্কাও হইতে 
পাঁরে না। জর্বজ্ঞাত্মমুনি বলেন যে, অস্থুলাঁদি বাক্য দ্বারা 
দ্বৈতের উপূমর্দ না হইলে অর্থাৎ প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব নিশ্চিত 
না হইলে, ব্রন্মের অনস্তত্ব নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয় 
না। গ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব অবধূত হুইলে উহা! নিঃসন্দেহে 
গ্রতিপন্ন. হইতে পাঁরে। আকাশে কর্দাছিৎ গন্ধবর্ব- 
নগর দৃষ্ট হয়। উহ! মিথ্য।। গিথ্যাভূত গন্ধ নগ্ৰর 
দ্বারা যেমন সত্য আকাশের পরিচ্ছেদ হয় না। সেইরূপ 
পরিদৃশ্টমান মিথ্য! ভূত প্রপঞ্চ দ্বার। সত্য ব্রন্ের পরিচ্ছেদ 
হুইতে পারে না। রন্ম আনন্দ স্বরূপ বা হুখম্বরূপ। ব্রক্মই 
জীব ভাবাপন্ন হন্‌। জীবাত্সীতে সকলের প্রীতি আছে, ইহা. 
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সকলেই স্বীকার করিবেন। আমি যেন চিরকাল 
বিদ্যমান থাকি, আমার যেন অভাব হয় না 
ইত্যাঁকার প্রীতি আগ্রাতে পরিদৃষ্ট হয়। আত্ম স্খস্বরূপ 
না হইলে আত্মতে প্রীতি হইত না। কেন না, একমাত্র 
স্থখই প্রিয় পদার্ঘ। পুত্রকলত্রীদিতেও লোকের গ্রীতি আছে 
বটে, কিন্তু পুত্রকলত্রাদি স্বভাবত প্রিয় নহে। পুব্রকলত্রাদি 
স্থখের সাধন বলিয়া! প্রিয়! আত্মা স্বভাবত প্রিয় । এই জন্য 
আত্ম! জুখস্বরূপ | কারণ) সুখ স্বভাবত প্রিয় । তত্ববিবেক- 
কাঁর বলেন,-_ 
নব্‌ সলাক্মািমন্্ল ঈনলন্যাপ্লান্মলি। 
নহ্ৰন্‌ অহ্লপন্পীল নহলালন্নালল; | 

পুত্রকলত্রা্দিতে যে প্রেম আছে, সে প্রেম আত্মার্থ। 
পুত্র কলব্রাগ্ঘর্থ নহে। আঁত্বার জন্য লোকে পুত্র- 
কলত্রাদিকে ভাল বাসে, পুত্রেকলত্রাদির জন্য পুত্রকল- 
ভ্রার্দিকে ভাল বাসে না। আল্মাতে প্রেম কিন্তু অন্যার্থ নে, 
উহা! স্বাভাবিক। পুত্রকলক্রাদিতে প্রেম সোঁপাধিক, 
আাতে প্রেম নিরুপাধিক। অতএব আত্মাতে প্রেম 
গরম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট । এই জন্য আত্মা পরমানন্দ স্বরূপ । 

সংক্ষেপশীরীরক কার বলেন যে, প্রত্যক্ষ,অনুমান ও শব্দ 
এমাণ দ্বার! পরশাত্বার স্বখরূপত্ব সিদ্ধ হয়। তিনি বলেন যে, 
সুযুপ্তিকালে কোনরূপ বিশেষ জ্ঞান বা! বিষয় জ্ঞান থাকে না। 
সমস্ত বিশেষ জ্ঞানের বা বিষয় জ্ঞানের উপরম না হইলে 
্ুযুপ্তি অবস্থাই হইতে পারে না। স্থযুণ্তি অবস্থায় বিষয় 
জ্ঞান থাঁকেন। বলিয়া! তঙকালে বিষয় জ্ঞান জন্য সখ হইতে 
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পারে না। অথচ স্তযুপ্তি কালে সুখের প্রত্যক্ষ হুইয়া থাঁকে। 
কেন না, আমি স্থখে নিদ্রিত ছিলাম, ইত্যাকারে স্ুপ্তোখ্িত 
পুরুষের স্ুযুপ্ডি কালীন খুখের স্মরণ হয়, ইহা অস্বীকার 
করিতে পারা যায় না। স্তুযুপ্তিকালে স্থখের অনুভব না 
হইলে স্থপ্তোথিত পুরুষের তাঁদৃশ স্মরণ হইতে পারেন! 4 ফল 
কথা, স্বুপ্তি কালে জীবাত্সার উপাধি অজ্ঞানে গরলীন 
হওয়াতে জীবাঁত। পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়! যাঁ।: 
তৎকালে পরমাত্মার স্থখরূপতা স্প্টরূপে অনুভূত হয়। 
স্ুযুপ্তিকাঁলে পরমার নিরুপাঁধি স্থখ অনুভূত হয় বলিয়! 
সকলেই কোমল শখ্যাদি সম্পাদন পূর্বক গ্ুুপ্তির জন্য যত্ন 
করিয়া থাকেন। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, আত্মার 
সুখরূপতা স্ুযুপ্তিকালে' প্রত্যক্ষ-সংবেদ্ধ ।  মধুসুদণ 
সরস্বতী বলেন যে, জগতে যে সকল স্বথখ-প্রত্যক্ষ হুইয়া 
থাকে তৎসমস্ত আত্মস্বরূপ স্ুখকেই বিষয় করে সত্য, 
কিন্তু জাগ্রদবস্থ'র স্ত্বখ__বিষয়ানুভব জন্য, এরূপ 
আঁশঙ্কাও হইতে পারে। এই জন্য স্বুযুণ্িকাঁলীন 
প্রত্যক্ষের উপন্যাম কর! হইয়াছে। শ্বযুপ্িকালে কোন 
বিষয়ের অনুভব থাকে না, স্ৃতরাঁং তৎক|লীন সুখ বিষয়ানু- 
ভব জন্য, ইহা বলিবাঁর বা আশঙ্কা করিবার উপাফু নাই। 
যেমন বৃহৎ প্রঅবণোথিত জল নাঁনাস্থানে নানাভাবে আবদ্ধ 
হইয। ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাবিধ জলাশযের স্ষ্টি করিলেও এ সকল 
জল মূলপ্রজ্বণোঁখিত জলের অংশমাত্র | সেইরূপ জগতে 
স্ীস্্খ চন্দনস্থুখ গ্রভৃতি যে কোনরূপ স্থুখ আছে, তাহা ন্যুনা- 
থিকরূপে ত্রন্মন্বরূপ স্থখের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর অংশ মীত্র। 
৩২ ্ 
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প্রঅ্রবণস্থানীয় ব্রদগস্বরূপ স্রখ যে কত অসীম কত কুহু 
তাহার ধারণা করা অন্মঞ্ধাদ্দির সাধ্যাতীত। শ্রুতি 
বলিয়াছেন). 
হুলভীবালন্হজ্ঞপন্যালি ুলালি লাল্লান্তজীনন্নি । 
সমন্তভূত এই ব্রক্ষাননদের মাত্রা বাঁ অংশ উপজীবন 
করে। নির্দাল মূলগ়ানিল বহমান হইলে যেমন তালবৃন্তের 
_ প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ ব্রহ্গানন্দলাভ হুইলে ক্ষুদ্র বৈষয়িক 
আনন্দের প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু আঁমরা বৈষয়িক 
যত্সামান্য সুখের জন্য এতই উন্মাস্ত যে, পরম স্থখের 
চিন্তাও আমাদের মনে উদ্দিত হয় না! সংক্ষেপ-শারীরক- 
কার সৌধুগ্ত প্রত্যক্ষ দ্বারা আত্মার স্বখরূপত্ব সমর্থন করিয়া 
বলিয়াছেন-- 
ঘলী অহ্ঘলিত্ব অন্ত ঘহুব্বি নিিক্িন্‌ 
দাবাধ্যন্বজ্ললি ন্ব অল্সিভাবন্লাইীজ 
নমখাজহন্নি স্টি তত অুব্নগ্বযাক্পা- 
ব্বল্‌ দনঅধালনি বল স্বত্বনাত্ম লব্মান্‌ ॥ 
ইহার তাঁৎপর্ধ্য এই | কাহাঁকে স্থখ বলা যাইতে গারে? 
কোন্‌ পদার্থ সখ বলিয়। অভিহিত হইবে ? তাহা নির্ণয় কর! 
উচিতহেইতেছে । লক্ষণের দ্বার সমস্ত বস্তুর পরিচয় হইয়া 
থাকে । লক্ষণ ভিন্ন বস্তুর পরিচয় হয় না। যেমন খাঁহাঁর 
গল-কম্বলাদি আছে, তাহাকে গো বলা যায়। যাহার শাখা ও 
পল্পবাদি আছে, তাহাকে বৃক্ষ বল] যাঁয় ইত্যাঁ্দি। লক্ষণ- 
শব্দের এক অর্থ পরিচায়ক । লক্ষণ শব্দের দার্শনিক অর্থা- 
স্তর থাকিলেও পরিচায়ক অর্থও দার্শনিকেরা স্বীকার করিয়া- 
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ছেন। যদিও প্রকৃত স্থলে লক্ষণশব্ষের দ্বিবিধ অর্থই সঙ্গত 
হয়, তথ(পি অপেক্গাকৃত্ত সহজবোধ্য হইবে ব্লিষা! পরিচায়ক 
অর্থ গ্রহণ করিলে কোন দোষ হইবে না । লক্ষণ শব্দের 
অর্থ ঘদ্দি পরিচায়ক হইল, তাহ! হইলে লক্ষণের দ্বারা বস্তুর 
পরিচয় হয়, ইহা। সহজে বুঝিতে পার! যাঁয়। অতএব কাহাঁকে 
স্থথ ধলা যাঁয়, ইহ! নির্ণয় করিতে হইলে, স্থখের লক্ষণ কি; 
প্রথমত তাহা স্থির করিতে হয়। সকলেই বৈষয়িক সুখ 
অনুভব করিয়! থাকেন্‌। বৈষয়িক স্থখে যে লক্ষণ আছে, 
তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে স্বখপদার্থের পরিচয় পাওয়া 
যাইতে পারে। ধাহাঁরা স্থখের লক্ষণ বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাহারা 
স্থখেরলক্ষণ বক্ষ্যমাণরূপে বলিয়া! থাকেন্‌। তাহার। বলেন যে) 
সমস্ত বস্তু ষদর্থ অর্থাৎ যাঁহাঁর জন্য শীতিবিষষ্ হয়, এবং থে 
নিজ-নত্। ঘারাই অর্থাৎ স্বশ্বরূপেই প্রীতিবিষয় হ্য়।যে অন্যের 
জন্য প্রীতিবিষয় হয় না, তাহাই স্থখ। অক্চন্দনাদি প্রীতি- 
বিষ হয় কেন, না অ্রক্চন্দনাদি ব্যবহ।র করিলে স্থখ হইবে 
বলিয়া, অর্থাৎ স্থখোপকরণ অক্চন্দনাদি স্বখার্থ ব! স্থখের 
জন্য প্রীতিবিষয় হইয়! থকে । উহা! স্বতঃ প্রীতিবিষয় হয় 
না। স্খ--অন্যের জন্য প্রীতিবিধয় হয় না, স্থখ ব্বতই প্রীতি- 
বিষয়। সকলেই ইহ! স্বীকার করিবেন। বৈষয়িক সুখে 
এই হুখলক্ষণ সকলেই অনুভব করেন্‌। গ্রত্যগাত্মাতেও 
এই স্থখলক্ষণ বিদ্যম(ন। প্রত্যগাত্বা অন্যের জন্য প্রীতি- 
বিষয় হয় না। প্রত্যগাত্বা স্বতঃপ্রিয়। অপরাপর বস্ত 
প্রত্যগাত্মার জন্য আীতিবিষয় হইয়া থাকে | উহার শ্বতঃ 
প্রিয় হয় না। এতন্বার! গ্রত্যগাত্নার সুখরূপত্ব অনুমিত 
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হইতে পারে । যে লক্ষণ থাকাতে বৈষয়িক স্ুখ__-ন্খ বলিয়া! 
অভিহিত হয়, গ্রত্যগাত্সাতেও সেই লক্ষণ বিদ্যমান, অতএব 
বৈষয়িক সখের ন্যায় প্রত্যগাত্মীও স্বখরূপ। এইরূপে 
প্রত্যগাত্বার স্থখরূপত্ব অনুমান করিয়া সংক্ষেপশারীরকক।র 
প্রকারান্তরেও প্রত্যগাত্বার স্থখরূপত্বের অনুমান করিয়াছেন্‌। 
তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে । 
ঈলাননাঘিবন্বত্বালালি লীদন্বল্ঘঃ 
ঘ দন্সাললি জনিবদি লিল্সঘিত্্: | 
দমস্থনংদি নন: বন্বনাতলাল 
নষাঘিজীনি ল ভন্ান্ঞালি লিক নীল ॥ 
নিরুপাধি অর্থাৎ অন্যাপ্রযুক্ত কিনা স্বাভাবিক প্রেম, 
স্থখব্যতিরিক্ত বস্তূতে উপলব্ধ হয় না। অর্থাৎ সখ স্বাভা- 
বিকপ্রিয় । তত্ভিন্ন অন্যান্য বস্ত স্বাভাবিকপ্রিয় নহে। উহ! 
স্থখের জন্য প্রিয় । এই স্বাভাবিক প্রেম গ্রত্যগাত্মাতে 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। অধিক কি, দুঃখবহুল কৃমি প্রভৃতি 
প্রাণীরও প্রত্যগাত্বাতে স্বাভাবিক প্রেম নিত্যসিদ্ধ। যে 
স্থানে ছুঃখের সম্ভাবন! থাকে, প্রাণপণে ধাবমান হইয়া অবি- 
লন্বে তাহার। সে স্থান পরিত্যাথ করে। দুঃখ পরিহারের 
জন্য তাঁহার! এরূপ করে সত্য, কিন্তু" গ্রত্যগাত্বাতে প্রেম 
না থাকিলে প্রত্যগাত্মার ছুঃখ পরিহারের জন্য চেষ্টা যত্ব 
হইতে পারে ন। | যাহার প্রতি প্রেম আছে, তাহার দুঃখ 
দূর করিবার জন্য সচরাচর লোকে চেষ্টা করে। যাহার 
প্রতি প্রেম নাই, তাহার ছুঃখ দুর করিবার জন্য লোকের 
যত্র দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে 
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অন্যেপরে কা কথা, কৃমিরও প্রত্যগাত্মাতে স্বাভাবিক প্রেম 
আঁছে। শ্রুতি বলিয়াছেন, 
নইনন্‌ দয: ঘ্বলাব্‌ দঘতী নিন্লান্‌ দীতীন্মন্জাল্‌ ঘজীঝান্‌। -” 
পুত্র হইতে, বিস্ত হইতে, অধিক কি, জগতে যে কিছু 
প্রিয় পদার্থ আছে, তৎসমস্ত হইতে এই আত্মতত্ব প্রিযুতর। 
স্ৃতরাং আত্মাতে স্বাভাবিক প্রেম আছে, ইহা যুক্তি ও শাস্ত্র 
দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে । এত দ্বার আত্মার সখরপত্ব অনুমান" 
কর! যাইতে পারে। অনুমান করা যাইতে পারে যে, সথখ- 
ভিন্ন কোন বস্তুতে স্বাভাবিক প্রেম লোকে পরিদৃষ্ট হয় না, 
কেবল স্ত্বখেই স্বাভাবিক, প্রেম পরিদৃষ হয়। আত্মা- 
তেও স্বাভাবিক প্রেম পরিদৃষ্ট হইতেছে, অতএব 
আত্ম। লুখন্বরপ | উক্তরূপে আত্মার স্থখরূপত্বের অনুমান, 
নৈয়ায়িকও নিবারিত করিতে বা অস্বীকার করিতে পারেন 
না। আত্ম।র স্থখরূপত্ববোধক শ্রুতি পূর্ব্বেই কথিত হুইয়াছে। 
প্রশ্ন হইতে পারে যে, ধর্্-_ধন্মীর লক্ষণ হইয়! 
থাকে । যেমন অশ্বত্ব অশ্বের লক্ষণ) ঘটত্ব ঘটের লক্ষণ, 
গন্ধবন্ধ পৃথিবীর লক্ষণ ইত্যাদি । ব্রক্ষোর কোন ধর্ম নাই। 
ব্রহ্ম সত্যাদি স্বরূপ। ব্রন্ষের ধর্মারূপে অভিপ্রেত সত্যত্বাদি 
বস্তগত্য। সত্যাদির অতিরিক্ত নহে। সুতরাং ,সত্যত্বাদি 
ত্রদ্মস্বরূপ--ব্রন্মরৃত্তি ধর্ম নহে। এরূপ অবস্থায় কিরূপে 
সত্যত্বাদি ব্রন্মের লক্ষণ হইতে পারে ? এই প্রশ্নের উত্তরে 
ধর্মারাঁজ অধ্বরীন্দ্র বলেন ষে, ব্রহ্ম নির্ধন্ীক হইলেও নিজের 
অপেক্ষায় নিজেরই ধর্শধশ্মি-ভাব কন্সিত হুইয়াছে। অর্থাৎ 
ব্রহ্গে বস্তগত্যা ধর্মাধর্মি ভাব নাই। কিন্ত ধর্দধর্মিভাব কঙ্গিত 
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মান্র। সত্যত্বাদি ধর্ম ব্রন্মে কল্পিত হইলেও উহ্থা ্রন্মের 
লক্ষণ হইতে পারে। পুজ্যপাঁদ পদ্মপাদাচার্য্য পঞ্চপাঁদিকা! 
গ্রন্থে বলিফাঁছেন।- 
আলন্হী নিনমাব্লমনী লিন নি কি এস্মাণ | 
. সদঘন্ছননি শন্ডাল্‌ ভঘমিলানমাঅনী ॥ 
আনন্দ, বিষযান্ুভব ও নিত্যত্ব, চৈতন্যের এ সকল ধর্ণা 
'আছে। উহার! বস্তৃগত্যা চৈতন্য হইতে পৃথক্‌ না হইলেও 
পৃথকের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ, 
ব্রন্ের স্বরূপ লক্ষণ, ইহা প্রতিপাদদিত হছইল। পরিকল্পিত 
ধর্ম্ধর্মি-ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয় সর্ব্বজ্ঞাত্ব মুনি বলেন, 
ঘিক্ছি ম্বাননা কআালনাঘা অল্সল্রভ্থ ক্রভল্ ন নন্ল্‌। 
বল্যন লালিইন্জানজাঘ! দুর্ঘ লব সলেঘক্ীদঘন্টী: ॥ 
শ্া।লন্হত কাললা ক্সালনাযালালন্হ নিজ্ঘণ লিনিজভুল্‌। 
অব্সহিত লালিবিজ্মানক্াস: দুর্ট নী গ্সালভীক্দীসমন্ধী! | 
স্মালন্ল অন্ন বজানাযালাল হু লিসিআা্ দবিতল্‌। 
মহন লালিবন্দানক্জাগ: দুর্ঘ নন ঘন্পধীভ্ীদদন্টী; ॥ 
ইহার তাৎপর্য্য এই | সত্যেও জ্ঞানতা আছে, জ্ঞানেও 
সত্যত। আছে । আনন্দেও জ্ঞানতা আছে, জ্ঞানেও আনন্দতা 
আছে এবং আনন্দেও সত্যতা আছে, সত্যেও আনন্দত। আছে। 
অর্থাৎ সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ ইহার! সর্ব্বথ! অভিন্ন । ইহাঁ- 
দিগের পরম্পর কিছুমাত্র ভেদ নাই। সত্য-যদ্দি জ্ঞান হইতে 
ভিন্ন পদার্থ হয়, তবে স্পষ্টই বুঝ| যাইতেছে যে, সত্য-জ্ঞান 
নহে, কিন্তু জ্ঞানের ব্ষিয় অর্থাৎ জ্ঞেয় । যাহ! জ্ঞানের বিষয় 
ব। জ্ঞেয়তাহা সত্য হইতে পরে না। প্রপঞ্চ-_জ্ঞানের বিষয়) 
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অথচ গ্রপঞ্চ সত্য নহে! গ্রপঞ্চ মিথ্য। | সত্য- জ্ঞানের বিষয় 
হইলে, সত্যও সত্য হইতে পাঁরে না, সত্যও মিথ্যা হইয়া 
পড়ে । সত্য-_কখনও মিথ্যা হইতে পাঁরেন। | অতএব সত্য-_ 
জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে। সত্য সব্বথাঁরপে জ্ঞীনের অভিন্ন। 
জ্ঞান__যদি সত্য হইতে ভিন্ন হয়, তবে জ্ঞান অসত্য অর্থাৎ 
মিথ্যা হইয়া পড়ে । জ্ঞান__মিথ্যা হইলে তাহাকে কিরূপে 
জ্ঞান বলা যাইতে পারে ? অতএব জ্ঞান সত্য হইতে ভিন্ন 
নহে। আনন্দ বাঁ হথখ- জ্ঞান হইতে ভিন্ন হইলে উহা অবশ্য 
জ্বেয় হইবে । জ্ঞরয় হইলেই মিথ্যা হইবে । মিথ্যা হইলে 
প্রেক্ষাবান্দিগের অভিলষণীয় হইতে পারে না। কোন গ্রেক্ষা 
বান্‌ মিথ্যা বস্ততে অভিলাষ করেন না। অতএব আনন্দ-- 
জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে । জ্ঞান --আনন্দ হইতে ভিন্ন হইলে 
প্রেক্ষাবান্দিগের উপেক্গণীয় হইতে পারে। স্ৃতরাঁং জ্ঞানও 
আঁনন্দ হইতে ভিন্ন নহে । অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, সত্য, 
জ্ঞান ও আনন্দ অত্যন্ত অভিন্ন । ইহাতে একটী আপত্তি 
হইতে পারে। তাহ! এই। যে সকল শব্দ একার্থ 
বোধক, তাহাদিগকে পর্য্যায় শব্দ কহে। পর্য্যায় শব্দের 
যুগপৎ প্রয়োগ নাই) অর্থাৎ এক বাঁক্যে একাধিক 
পর্যায় শব্দের প্রয়োগ হয় না। কেননা,তাহা হইলে পুনরুক্তি 
হয়। বৃক্ষ শব্দ মহীরুহ শব্দ ও তরু শব্দ পর্যায় শব্দ। 
উহ্হাদিগের যুগপৎ প্রয়োগ হয় না। যদি তাহাই হুইল, 
তাহ৷ হইলে ত্রন্মের স্বরূপ লক্ষণবোধক বাঁক্যে সত্য শব্দ, 
জ্ঞান শব্দ ও আনন্দ শব্দের যুগপৎ প্রয়োগ সঙ্গত হইতেছে 
না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, সচরাচর পর্য্যায়শব্দের 


২৫৬ নবম লেক্চর। 


যুগপৎ প্রয়োগ হয় ন! সত্য, কিন্ত বিভিন্ন গ্রাকারে একার্থ- 
বোধক শব্দের যুগপৎ গয়োঁগ হইবার বাধা নাঁই। কেন না, 
তাহাতে পুনরুক্তি দোষ হইতে পাঁরে নাঁ। বিষয়টী বিশদর- 
দ্ধপে বুঝিবাঁর জন্য একটা দৃষ্টান্ভের উপন্যাঁস করিলে অসঙ্গত 
হইবে না। লোকে 'নীলোৎগলঃ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ 
দেখিতে পাঁওয়া যাঁয়। নীলোৎপল, এস্থলে নীল শব্দ ও 
-উৎপল, শব্দ একার্থবোধক হইয়াছে । পর্ত নীলশব্দ ও 
উৎপল শব্দ অভিন্ন প্রকারে এক অর্থের বোঁধক হয় নাই। 
ভিন্ন ভিন্ন গ্রকারে এক অর্থের বোধক হইয়াছে । নীল 
শব্দের অর্থ নীল গণ বিশিষ্ট, উৎপল শব্দের অর্থ 
উৎপলত্ব বিশিষ্ট। এই রূপে গএকারগরত বৈলঙ্ষণ্য 
থাকায় নীল শব্দের ও উৎপল শব্দের সহ প্রয়োগ 
দোষাঁথহ হয় নাই। গ্রকৃত স্থলেও সত্যশব্দ সত্যত্ব রূপে, 
জ্ঞানশব্দ জ্ঞানত্বরূাপে এবং আনন্দ শব্দ আঁনন্দত্বরূপে এক 
ত্রন্গের বোঁধক হইলেও প্রকার গত বৈলক্ষণ্য আছে বলিয়া 
উহাদের সহ প্রয়োগ দোাঁবহ হইতে পারে না। অবশ্ঠ 
লক্ষণারৃত্তি দ্বারা সত্যাদিশব্দ নির্বিবিশেষ ত্রহ্ম স্বরূপের বৌঁধক 
হইয়াছে। নিরিশেষ ব্রহ্গে প্রকার গত কোনরূপ বৈলক্ষণ্য 
নাই থাকিতেও পারে না। তথাপি সত্যাদ্ি শব্দের বাচ্য 
অর্থ এক প্রকার নহে। তাহাতে প্রকার গত বৈলক্ষণ্য 
নিরিরিবাদ। শবল সত্য-_সত্যশব্দের, শবল জ্ঞান-_জ্ঞান- 
শব্দের এবং শবল আঁনন্দ--আনন? শকের বাচ্য অর্থ, ইহা! 
স্থানান্তরে বল! হইয়াছে । স্ধীগণ তাহা স্মরণ করিবেন । 
ব্রদ্মের স্বরূপ লক্ষণ বলা হইল । এখন তটস্থ লক্ষণ 
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বলা হইতেছে । লক্ষণ দ্বারা যাহার পরিচয় দেওয়! হয়, 
তাহাকে লক্ষ্য বলে। অর্থাৎ যাহার পরিচয় দেওয়! হয় 
তাহার নাম লক্ষ্য, যাহার দ্বার! পরিচয় দেওয়া হয়, তাঁহার 
নাম লক্ষণ। লক্ষ্যের সহিত যে লক্ষণের চিরকাল 
সংবন্ধ থাকে না, সময় বিশেষে সংবন্ধ হয়, তাহাকে তটস্থ 
লক্ষণ বলিলে অসঙ্গত হইবে না। আগন্তক কোন ব্যক্তি 
দেবদত্তের গুহে যাইবে, দেবদত্তের গৃহ তাহার পরিচিত" 
নহে। এরূপ স্থলে অবশ্য সে অন্যের নিকট জিজ্ঞাস! 
করিয়া দেবদত্তের গৃহ অবগত হইবে। দেবদত্ের 
গৃহের পরিচয় জিজ্ঞাসা ,করিলে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিল 
যে, এ যে পতাকা দেখ! যাইতেছে, যে গৃহে এ পতাকা 
আছে, উহ! দেবদত্ের গৃহ । এই পরিচয় পাইয়া আঁপস্তক 
ব্যক্তি দেবদভের গৃহে উপস্থিত হইল। এস্থলে পতাকা 
দেব্দত্ের গৃহের লক্ষণ বা পরিচায়ক হইল বটে। পরন্ত, 
পতাক। গৃহের স্বরূপলক্ষণ নহে। উহা! তটস্থ লক্ষণ মাত্র। 
উৎসবাদিতে পতাকা! উত্তোলিত হইলেও সর্ববদ। দেবদত্তের 
গৃহে পতাকা উত্তোলিত হয় না। সুতরাং পতাকা! গৃহের তটস্থ 
লক্ষণ। প্রকৃত স্থলে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় ব্রম্মের 
তটস্থ লক্ষণ। যদিও স্থষ্টি স্থিতি গ্রলয় জগতের ধর্মী বলিয়া 
ব্রন্মের লক্ষণ হইতে পাঁরে না । তথাপি ত্রক্ম-__জগতের স্ষ্টি, 
স্থিতি ও গ্রলয়ের কারণ বলিয়। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয্ষের 
কারণত্ব অনায়াসে বর্গের লক্ষণ হইতে পারে৷ বেদান্ত 
মতে ব্রহ্ম-__জগতের নিমিত্ত কারণ অর্থাৎ কর্তা এবং 
উপাদান কারণ। ঘটশরাবাদি কাধ্যের নিমিত্ত কারণ 
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_কুলাল বা কুস্তকার, উপাদান কারণ ম্ৃতিকা। 
কুস্তকার--ঘটশরাবাদি কার্যের নিমিত্তকারণ অর্থাৎ 
কর্তা । কুস্তকার প্রথমত ঘটশরাবাদির পর্যযালোচন। করিয়! 
ইচ্ছাপূর্ববক ঘটশরা বাদির নির্মাণ করে, ইছা প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট | 
এতদ্ৰার। বুঝা যাইতেছে যে, ধিনি সংকল্প পূর্ব্বক ইচ্ছা করিয়! 
যে কার্ধ্য করেন, তিনি এ কার্য্যের কর্তা । বেদাস্তে শ্রন্ত হয় 
-যে, ব্রহ্ম ঈক্ষ। পুর্ববক অর্থাৎ পর্য্যালোচন৷ পুর্বক ইচ্ছা করিয়! 
জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন । স্ৃতরাং ব্রন্গ--জগতের কর্তা/ইহা 
একপ্রকার সর্ধববাদিনিদ্ধ। কর্তা--নিষিত্তকারণ। ব্রন্মের 
নিমিত্তকারণত্ব ব! কর্তৃত্ব যেয়ন বেদান্তশান্ত্রসিদ্ধ, ত্রন্মের 
উপাদীনকারণত্বও সেইরূপ বেদান্তশান্ত্রসিদ্ধ | বেদান্ত শাস্ত্রে 
স্পষ্ট ভাষায় বল! হইয়াছে যে, ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে জগদা- 
কার করিয়াছেন ইহাও বলা হইয়াছে ফে, ত্রদ্দই জগৎ্রূপ 
হইয়াছেন । কারণ--বিজ্ঞাত হইলেই কার্ধ্য_-বিঞ্কাত 
হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলে সমস্তই বিজ্ঞাত হয়, ইহা 
বেদীন্তশীক্রের একটি সিদ্ধান্ত । তদনুসারে ব্রহ্মা জগতের 
উপাদান কারণ, ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে । কেননা, 
ত্রহ্ম--কেবল নিগিভ্ভ কারণ হইলে ত্রন্ম জ্ঞাত হইলেও কার্য্য 
জ্ঞাত হইতে পারে না। কুলাল জ্ঞাত হইলেও কুলালের 
কার্ধ্য ঘটশর।বাদি জ্ঞাত হয় না। অতএব তরঙ্গ উপাদান 
কারণ না হইলে, ত্রন্ম বিজ্ঞাত হইলে সমস্তই বিজ্ঞাত হয়, 
বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব 
সিদ্ধ হইতেছে ষে, ত্রন্গা কেবল নিমিত্ত কারণ নহেন, তিনি 
উপাদান কারণও বটেন! কারণ বিজ্ঞাত হইলে অমস্ত 
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বিজ্ঞাঁত হয, ইহা বুঝাইবার জন্য বেদান্তে যে সকল দৃষ্টান্তের 
উপন্যাস করা হইয়াছে, তদ্িষষেও মনোযোগ করা উচিত। 
দৃষ্টান্ত স্থলে বল। হইয়াছে যে, একটা ম্ৃৎপিও জাতি হইলে 
সমস্ত স্ম্ময় পদার্থ জানা যাঁয়। জানা যায় যে, ঘটশরাবাদি 
বিকার নাম মাত্রে। উ্থা সত্য নহে মৃত্তিকাই সত্য । *কেন 
না, ম্বৃত্তিক। নির্মিত ঘটশরাবাদি মৃতিকা ভিন্ন আর কিছু 
নহে। উহা মুত্তিকার সংস্থান বিশেষ মাত্র। এই" 
দৃষ্টান্তের প্রতি মনোযোগ করিলে, ত্রন্ষ--যে জগতের 
উপাদান কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। যে 
উপাদানে কার্ধ্য নির্দিত হয়,* তাহার নাম উপাদান কারণ। 
উপাদান কারণ_কার্য্ের প্রকৃতি, কাঁধ্য উপাদান কারণের 
বিকার। এই জন্য উপাদান কারণের অপর নাম প্রকৃতি। 
কার্যে যে কারণের সংবন্ধ থাকে বা অনুবৃতি থাকে তাহা 
কার্ধ্ের উপাদান কারণ। ঘটশরাবাদিতে মৃতিক৷ অন্ুস্যুত 
থ।কে বলিয়। মৃতিক! ঘটশরাবাদির উপাদান কারণ | কটক 
কুগুলাদিতে স্ত্বর্ণ অনুম্যুত থাকে বলিয়া হ্থবর্ণ-কটক 
কুগুলাদির উপাদান কারণ ইত্যাদি | ব্রহ্গের ধর্ম ধা ত্রক্গ 
জগতে তন্নুস্যুত রহিয়াছে । অতএব ত্রচ্মা জগতের উপাদান 
কারণ। পঞ্চদশ্শীকার*বলেন, পা 
গ্মহ্তি লাল পি ্ণ লাল ইন্ছক্ঘঘত্বন্‌। 
গাননর্ণ লাস্ট জবান ননী ন্বতলূ॥ 

জাগতিক বস্তর অস্তিতা, প্রকাশিমনতা, প্রিয়তা, রূপ বা 
আঁকার এবং নাঁম এই পাঁচটা অংশ অনুভূত হয়। তন্মধ্যে 
প্রথম তিনটা অংশ ব্রন্মের রূপ। পরবর্তী জুইটী অংশ 
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জগতের রূপ | অর্থাৎ অস্তিত্ব, প্রকাশ ও প্রিযত্ব এই তিনটি 
ত্রশ্ষোর ধর্মা। রূপ ও নাম জগতের নিজন্ব বটে। বুঝা! 
যাইতেছে যে, ব্রহ্ম_-জগতে অনুস্যুত রহিয়াছেন। তাহা না 
হইলে অস্তিত্ব, প্রকাশ ও শ্রিয়ত্ব এই তিনটি ব্রন্মরূপ জগতে 
ভাঁধযান হইত না । উপাদান কারণের ধর্ম কার্ধ্যে অনুস্যুত 
হইয়া! থাকে । যে হেতু ব্রন্মধর্্মা অস্তিত্বাদি জগতে অনুস্যুত 
"বা ভাসমান, অতএব ব্রক্গ_-জগতের উপাদান কারণ। স্থতরাং 
তরঙ্গের উপাদান কারণত্ব কেবল শ্রগতি-সিদ্ধ নহে, কিন্তু অনু- 
মান-সিদ্ধও বটে। তত্বদীপনকাঁর অখণ্ডীগন্দ বলেন যে; 
ঘটশরাবাঁদি ভাঁৰ পদার্থ ও বিকার । তাহার! ঘটশরাবাদ্যন্থগত 
মুদুপা্দানক। অর্থাৎ মৃত্তিকার বিকার । ঘটশরাবাদিতে 
মৃত্তিকার অনুগতি আছে বলিা মৃত্তিকা ঘটশরাবাদির 
উপাদান কারণ । স্তুবর্ণের বিকার কটক কুগুলাদিতে স্থবর্ণের 
অনুগতি আছে বলিয়া স্বর্ণ কটক কুগুলাদদির উপাদান 
কারণ। পটে তন্তুর অনুগতি আছে বলিয়। তন্ত পটের 
উপাদান কারণ। সিদ্ধ হইতেছে যে, কার্যে ঘে কারণের 
আনুগতি থাকে, এ কারণ কাধ্যের উপাদান কারণ হয়। 
পৃথিব্যাদি মহাঁভুতবর্গ -সদনুরক্ত-বুদ্ধির গোচর, অর্থাৎ মহা- 
ভূতবর্গ-সৎ ইত্যাকারে প্রতীয়মান হইতৈছে। স্তরাং মহা 
ভূতবর্গে সৎপদার্থের অনুগতি আছে, সন্দেহ নাই । মহাভূৃত- 
বর্গ ভাব পদার্থ ও বিকার বা কার্ধ্য | ঘটাঁদিতে মৃত্তিকাদির 
ন্যায় মহাভূতবর্গে সৎপদার্থের অনুগতি আছে, এইজন্য 
সংপদদার্থ মহাডূতবর্গের উপাদান কাঁরণ। 

আপত্তি হইতে পারে যে, লোঁকে উপাদান কারণ 
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এবং নিমিত্ত কারণ বাঁ কর্তা ভিন্ন ভিন্ন দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। ঘটাদ্রির উপাদান কারণ ম্বৃতিকা, নিমিত্তকারিণ 
বা কর্তা কুস্তকার। স্বর্ণ কুগুলের উপাদান কারণ, 
স্বর্ণকাঁর কর্তী ইত্যাদি। স্থৃতনাং ত্রচ্ম উপাদান কারণও 
হইবেন, কর্তাও হইবেন, ইহা লোকবিরুদ্ধ। ইহান্প 
উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্ম অলৌকিক পদার্থ। 
তাহার সংবন্ধে লৌকবিরোধ অকিঞ্চিৎকর। ব্রচ্ম যদি শা্-- 
গম্য না হইয়া কেবল অনুমানগম্য হইতেন, তবে লৌকিক 
রীতি অনুসারে ব্রহ্মের অনুমান করিতে হইত বলিয়া 
লোকবিরোধ দোষরূপে গণ্যণহইতে পারিত। তাহা ত নছে। 
ব্রহ্ম মুখ্য ভাঁবে শান্ত্রণম্য। অনুমান সাহাষ্যকারী মাত্র। 
পঞ্চপাদিকাবিবরণকাঁর প্রকাশাত্মভগবাঁন্‌ বলেন যে, তরঙ্গ 
উপাঁদানকারণ ও নিমিভকারণ অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা বা! কর্তা, 
ইহা অনুমান দ্বারাও প্রতিপন্ন করিতে পারা যাঁয়। আত্মগত 
স্বখ ছুঃখ রাগদ্েষাদ্দির উপাদাঁনকারণ আত্মা, নিমিততকারণও 
আত্মা। আত্মা! ঈল্ষাপুর্বক স্বুখাঁদিকার্ধ্য সম্পাদন করে। 
জগতও ঈদ্ষাপূর্বক স্্ট। অতএব ন্থখাঁদির ন্যায় 
জগতের উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণও অভিন্ন বা 
এক, , এরূপ অনুান করা যাইতে পারে। সুত্য বটে, 
ঘটাদি কার্ষ্ে ম্ৃভিকা উপাদানকারণ এবং কুস্তকাঁর 
কর্তা, এইরূপে কর্তা ও উপাদানকারণ এক নহে, কিন্ত 
পৃথক পৃথক্‌ দেখা যাইতেছে। পরন্ত ঈশ্বর সর্ববকর্তা। 
স্কৃতবাং ঘটাদি কাধ্যেও উক্ত অনুমান দ্বারা অভিম্ন- 
নিমিভোপাদানত্ব সাধ্যমীন হইতে পারে। বিবরণপ্রমেয়- 
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ংগ্রহকাঁর বলেন যে, ঘটাদি ভৌতিক কা্ধ্য সন্তীনুরক্ত, 
সুতিকাদি উপাদানকারণও সত্তানুরক্ত । অতএব লাঘবত 
মৃত্তিকা গ্নুগত সত্তাই ঘটাদিকার্যের মূল একৃতি, ইহা স্বীকার 
করাই উচিত হইতেছে । সভ।-_ঘটাদির উপাদাঁনকাঁরণ ন! 
হইলে ঘটাদিতে সত্তানুরক্তবুদ্ধি বা স্ব দধি হইতে পারে না। 
ঘটাদিতে সদ্দদ্ধি হইতেছে বলিয়৷ সদবস্ত ৪ ঘটাদির মুলগ্রকৃতি, 
ইহা স্বীকার করা সঙ্গত। সত বা সৎশব্দ ব্রন্মের নামান্তর 
মাত্র। যদিও কুলালাদি ঘটাদির কর্তা, তথাপি কুলালাদি- 
আকারে ত্রক্মাই ঘটাঁদির কর্তা হইতেছেন। কারণ, জীব-_ 
ব্রহ্মা হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। ল্রঙ্গই জীবভীবাপন্ন হুন্‌, ইহা 
প্রতিপাদন করা হইয়াছে । স্থতরাং অনুমান্বলে ব্রঙ্গের 
উপাদ্দানকারণত্ব ও নিমিভকারণত্ব সিদ্ধ হইতেছে, সন্দেহ 
নাই। 
ত্রহ্ম--জগতের প্রকৃতি বা উপাদান কারণ, ইহ৷ স্থির 
হুইল। এখন একটী বিষয় বিবেচনা করা! উচিত হইতেছে । 
নিধিশেষ শুদ্ধ ব্রহ্ম, উপাদানকারণ, অথবা সবিশেষ অর্থাৎ 
মায়াবিশিষট ব্রহ্ম উপাঁদানকাঁরণ? এ বিষয়ে আঁচার্ধ্যদ্িগের 
একমত্য নাই। কোন কোন আচীর্ধ্য বলেন যে, শুদ্ধ ব্রপ্গ 
জেয়। অুথচ জ্রেয়-ব্রক্মের লক্ষণরূপে “জগজ্জন্মাদি কথিত 
হইয়াছে । অতএব বুঝা যাইতেছে যে, শুদ্ধ ব্রঙ্গই জগতের 
উপাদান কারণ । অন্ত আঁচার্্যের! বলেন যে, 
ঘ; ষজক্ম; ঘলনিহ্‌ ব্য ক্মনেলর্য লম: | 
নজ্লাইনভ্রক্কা লাল কদললত্্ব জান ॥ 
যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বববেতা, জ্ঞান ধাহার তপস্তা) তীহা 
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হইতে হিরণ্যগর্ভ, নাম, রূপ ও অন্ন জায়মাঁন হয়। ইত্যাদি 
শ্রুতি অনুসারে সর্ধবজ্ত্বাদি বিশিষ্ট মীঁয়াশবল ' ঈশ্বররূপ 
ত্রক্গ জগতের উপাদানকারণ। তাঁহীরা বলেন যে, মায়া 
বিশিষ্ট ত্রহ্ম উপাঁদানকারণ শহেন, জীব ও ঈশ্বরে আনুস্থ্যত 
চৈতন্যমাত্রও উপাদানকারণ নহেন, কিন্তু মাঁয়াশবলিত অথচ 
মায় হইতে নিষ্কৃট কিন! পুথগ্ভাবে বিবেচিত অর্থাৎ 
অন্ুপহিত ঈশ্বররূপ চৈতন্য জগতের উপাদান কারণ।” 
উপাদানকারণত্ব ঈশ্বরগত হইলেও উহা। ঈশ্বরানুগত অখণ্ড 
চৈতন্যের উপলক্ষক হইতে পারে,এই অভিগ্রায়ে জগড্জন্মাদি 
জেেয়-ব্রদ্দের লক্ষণরূপে করিত হইয়াছে । বৃক্ষগত শাখা 
যেমন চন্দ্রকে উপলক্ষিত করে, সেইরূপ ঈশ্বরগত উপাদান 
কারণত্ব অখণ্ড চৈতন্যকে উপলক্ষিত করিতে পারে। 
বেদাস্তসিদ্ধান্ত-মৃক্তাবলীকার একাশানন্দের মতে মুয়াশক্তিই 
জগতের উপাদানকারণ। মায়া শক্তির আশ্রয় বলিয়া ব্র্মের 
উপাদাঁনকারণত্ব উপচরিত। 

পদার্থতত্বনির্ণসকাঁর বিবেচনা করেন যে, কোন শ্রতিতে 
ত্রক্ম এবং কোন ভ্চতিতে মায়। জগতের উপাদান কারণরূপে 
কথিত হইয়াছে। ব্রশ্মত্ষভাব সত্তা এবং প্রকৃতিস্মভাধ জাড্য, 
এই উভয়েরই প্রপঞ্জে অনুগতিও দেখা! যাইতেছে ] 

ঘতঃ ন্‌ জী ঘন: | 

অর্থাৎ ঘট সত্তাশালী, ঘট জড়, ইত্যাদি অনুভব দ্বার! 
প্রপঞ্চে সভার এবং জীড্যের অনুগতি গ্রতিপনন হইতেছে। 
অতএব ব্রন্ম ও মাঁয়া এই উভয় জগতের উপাদানকারণ। 
বিশেষ এই যে ব্রহ্ম বিবর্তমানরূপে, মায়া পরিণমমানরূপে 


£ 
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উপাদানকারণ। অর্থাৎ ্রদ্ম জগদাকারে বিবর্তিত এবং মায়া 
জগদকারে পরিণত হয়। যখন রঙ্জুতে সর্প ভ্রম হয়, তখন 
রজু বস্তুগত্য। সর্প হয় না, রঙ্ছু রজ্জুই থাকে, কিন্তু রক্জু 
সর্পাকারে বিবর্ডিত হয় বলিয়! অর্থাৎ রঙ্ছুতে সর্প ভ্রম হয় 
লিগ! রজ্জুকে যেমন সর্ণের উপাদানকারণ বলা হয়, সেইরূপ 
্রহ্ম বস্তুগত্যা জগদাকার হুন্‌ না, কিন্তু ত্রঙ্দে জগতের 
ভ্রম হয় বলিয়! ব্রন্ম জগতের উপাঁদানকারণ, আচার্য্েরা 
এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । কেহ কেছ বলেন যে, বক 
কার্ধ্ে একটাই উপাদান কারণ হইয়া থাকে । একটা কার্ষে 
একাধিক উপাদানকারণ দৃ্টচর,নহে। অতএব জগতের গ্রতি 
সায়। ও ব্রহ্ম উভয় উপাদান হইবে, এ কল্পন| সঙ্গত বলা 
ঘাইতে পারে না। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, মায়] ও 
্রচ্ম এই উভয় পৃথক পৃথক্‌ তাবে উপাদান কারণ নহে। 
কিন্তু মায়াবিশিষ্ট ত্রচ্গ জগতের উপাদান কারণ। কেহ 
কেহ বলেন যে, ব্রহ্মই উপাঁদান কাঁরণ। পরক্ত রদ্ম__কুটস্থ 
বলিয়! স্বতঃকারণ হইতে পারেন না। এই জন্য বলা উচিত 
যে, মাঁয়। দ্বারা ত্রঙ্ধ জগতের উপাঁদানকারণ। বা,ম্পতি 
মিশ্রের মতে ত্রহ্মই জড়গ্রপর্ধাকাঁরে বিবর্তিত হন্‌। মায়া 
সহকারি কারণ মাত্র। * 

জগতের জন্ম, স্থিতি ও প্রলয়, ইহারা গ্রত্তেকেই ্রশ্মোর 
লক্ষণ হইতে পারে। ন্ৃতরাং জগতের জন্মাকারণদ্ড, স্থিতি- 
কারখত্ব ও প্রলয়কারণত্ব, এই তিনটা পৃথক্‌ পৃথক ভাঁথে 
ত্রন্মের লক্ষণ । ইহা কৌমুদীকারের মত। বেদান্তপরি- 
ভাষকার বলেন যে, নিখিলজগ্তের উপাদানকারণত্বই 
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ব্রদ্মের লক্ষণ । জগতের স্বষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-কর্তৃত ত্র্গের 
লক্ষণ, এই মত অবলম্বন করিয়া তিনি ত্রন্মের নয়টা লক্ষণ 
স্বীকার করিয়াছেন। যে হেতু, যে উপাদানে যে কাঁধ্য . 
নির্দিত হয়, এ উপাদান বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান, চিকীর্যা ও 
কৃতি, এইগুলি কর্তৃত্বের নির্বাহক । যিনি যে কার্য্যের'কর্তী 
হইবেন, তীহার এ কার্য্যের উপাদান বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, 
কা্ধ্য বিষয়ে চিকীর্যা বা কার্য করিবার ইচ্ছা এবং কার্ধ্য " 
বিষয়ে প্রযত্র বা কৃতি থাকা আবশ্যক । কুস্তকার স্্তিকা 
দার! ঘটাদি নির্মাণ করে, তাহার মৃত্তিকাগোচর প্রত্যক্ষ জ্ঞান 
আছে, ঘট করিবার ইচ্ছ। আছে ও যত্র আছে। এই জন্য 
কুস্তকার ঘটের কর্তা হুইয়াছে। ইশ্বর সর্বজ্ঞ এইজন্য 
তীহার জগছুপাদান গৌঁচর অপুরোক্ষ জ্ঞান আছে, 
. স্ব হশ্ঘল অন্তু সজাবীষ । 

তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব এবং জায়মান 
হইব। এই শ্রর্গত দ্বারা ঈশ্বরের চিকীর্যা আছে, ইহ! 
প্রমাণিত হইল। 

নঙ্কালী স্ত্রত্ল। 

তিনি মনকে করিয়াছেন ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাঁহার 
কৃতি আছে, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। কর্তৃত্ব-ঘটক 
উপাদান-প্রত্যক্ষ, চিকীর্ষা ও কৃতি, ইহার যে কোন একটা 
কর্তীর লক্ষণ হইতে পারে। সুতরাং একলক্ষণে তিনটির 
নিবেশ ব্যর্থ হুইয়া পড়ে । অতএব বলিতে হইতেছে যে, 
কর্তৃত্বের লক্ষণ তিনটা । একটী উপাদান-প্রত্যক্ষ-ঘটিত, 
* অন্যটা চিকীর্যা-ঘটিত, অপরটি কৃতি ঘটিত। অর্থাৎ ষাঁহার 
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কার্য্যের উপাদান গোঁচর অপরোক্ষ জ্ঞান আছে, 
তিনি কার্য্যের কর্তা । এখাঁহার কার্য বিষয়ে চিকীর্ধ। আছে, 
তিনি কার্য্ের কর্তী। খাঁহার কার্য্যবিষয়ে কৃতি আছে, 
তিনি কার্য্যের কর্তা । জগতের স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের 
কর্তৃত্ব পরমাত্মার লক্ষণ। কর্তৃত্ব পূর্বেধাক্তর্ূপে ভ্রিবিধ 
হওয়াতে নয়টি লক্ষণ পর্যবসিত হইতেছে । অপর আচার্য্য 
দিগের মতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কাঁরণত্ব একটিই 
ত্রন্মের লক্ষণ। ত্রন্মের লক্ষণ একাধিক আঁছে। স্গ্রিকারণত্ব 
এবং স্থিতিকা রণত্বরূপ লক্ষণ নিমিত্ত কারণের সাধারণ । অর্থাৎ 
সথষ্টি কারণত্ব স্থিতি কারণত্ব" মাত্রকে লক্ষণ বলিলে ব্রহ্ম 
নিমিত্তকারণ মাত্র, এরূপও বোধ হইতে পারে,তদ্দারা ্রন্ষের 
উপাদানকারণত্ব গ্রতীত হয় না। ব্রক্ষমের উপাদান কারণত্ব 
বুঝাইবার জন্য জগতের প্রলয়কারণত্বকে লক্ষণে প্রবিষ 
করা হইয়াছে । উপাদান কারণেই কার্য্যের লয় হুইয়া 
থাকে । ঘটশরাবাদির উপাদান কারণ মৃতিক!। ঘটশরাবাদি 
বিনষ্ট হইয়। মৃত্তিকাঁতেই লীন হয়, ইহা! প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট। 
স্থৃতরাং ব্রহ্ম জগতের লয়কাঁরণু ইহা গ্রতিপাঁদিত হুইলে, 
ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ, ইহা প্রতিপন্ন হয় । জগতের 
লয়কারণত্ব মাত্র বলিলে, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ 
জগতের উৎপত্তির ও স্থিতির নিমিত্ত কারণ, এরূপ আশঙ্কা 
হইতে পারে । কেননা, দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে, মৃর্ভিকা 
ঘটের উপাদান কারণ, কুন্তকার ঘটের উৎপত্তির কারণ 
এবং রাজ্যের স্থিতির প্রতি রাজা নিমিত্ত কারণ সুতরাং 
উৎপত্তি ও স্থিতির নিমিত্ত কারণ অন্য কোন পদ্দার্থ, 
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এইরূপ আঁশঙ্কাঅসঙ্গত নহে। এই অশিঙ্কার সমুচ্ছেদের 
জন্য ব্রন্মই জগতের উৎপত্তির ও স্থিতির করিণ, ইহা 
বলা হইয়াছে । অর্থাৎ জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত 
কারণ অভিন্ন, ইহা! বুঝাঁইবার জন্য উৎপত্তি স্থিতি ও লয় 
কারণত্ব ব্রদ্মের লক্ষণরূপে কথিত হইয়াছে। পূর্বোক্তরূপে 
এই লক্ষণ অভিম্ননিমিতোপাদানরূপে অদ্বিতীয়্রন্ষকে উপ- 
লক্ষিত করিতে পারে। 


দশম লেকৃচর। 
উপসংহার । 


অদ্বৈতবাদ অবলম্বনে বেদাত্তের কতিপয় বিষয় বিবৃত 
হইয়াছে । অদ্বৈতবাদ শ্রুতিনিদ্ধ এবং যুক্তি ঘারাও অদ্বৈত 
"বাদের সমর্থন করা যাইতে পারে, ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। 
দ্বৈতের মিথ্যাত্ব স্থানে স্থানে প্রকারান্তরে প্রতিপন্ন কর! 
হইয়াছে । দ্বৈত প্রপঞ্চ মিথ্যা হইলে ফলে ফলে অদ্বৈতবাঁদ 
সমর্থিত হয়, তজ্জন্য বিশেষ কোন প্রযত্ব করিতে হয় না। 
অদ্বৈতবাদ শ্রুতিসিদ্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ। দৈত প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব 
যুক্তিদ্বার! প্রতিপন্ন হয়। স্থৃতরাং অদ্বৈতবাদের সমর্থন করি- 
বার জন্য বাগাড়ম্বর নিতান্তই অনাবশ্যক । তথাপি, অদ্বৈত- 
বাদের বিরুদ্ধে সচরাচর যে আপত্তির অবতারণা কর! হয, 
তৎ্সংবন্ধে দুই একটী কথা বলিলে অসঙ্গত হুইবে না। 
আপত্তিকারীরা বলেন যে, অদ্বৈতবাদ প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ। কারণ, 
ঘটপটাদি পদার্থ এক নহে, উহার পরস্পর ভিন্ন। ইহা 
প্রত্যক্ষসিদ্ধ। স্থৃতরাঁং রী 
প্র ল্ব লালান্ি ভিত্বন৭ . 
ইত্যাদি শ্রুতি--প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ অর্থের প্রতিপাঁদন 
করিতেছে বলিয়া স্বার্থে প্রমাণ হইতে পারে না। 
| স্নন্থ জহীলি অস্থ ত্বত্বী। 
ইত্যাদি গ্রত্যক্ষ-_আত্মার কর্তৃত্ব স্ৃিত্বাদি প্রতিপন্ন করি 
তেছে। অতএব নির্বধরবিশেষ অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ আত্মার কোন 
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ধর্মা নাই, একমাত্র আত্মাই সত্য, ইত্যাদি শ্রোতমত-_ প্রমাণ 
বলিয়৷ গণ্য হইতে পারে না। কেন না, প্রত্যক্ষ প্রমাণ__ 
উপজীব্য, আগম প্রমাণ বা শাম্্বউপজীবক । পদবাক্যাি 
শ্রুত হইবে, পরে পদের অর্থ জ্ঞান হইবে, তৎপরে বাক্যার্থ 
জ্ঞান হইবে। হৃতরাং আদৌ! উপনিষদ্বাক্য শ্রস্ত হইবে; পরে 
বাক্য ঘটক প্রত্যেক পদের অর্থের স্মরণ হইবে, তৎপরে 
বাক্যার্থ জ্ঞান হইবে। বাক্যের শ্রবণ_- শ্রাবণ প্রত্যক্ষ ভিন্ন” 
আর কিছু নহে। পদের অর্থের স্মরণ- পুর্ববানুভব জন্য। 
পদের অর্থের পুর্ববান্ুভব অবশ্য প্রত্যক্ষমূলক হুইবে। 
ঘটাদির নয়ন আনয়নাদির ব্যুবহারের দর্শন অনুসারে প্রথমত 
পর্দের অর্থের অনুভব হুইয়৷ থাকে । একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি 
অপর অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ঘট আনয়ন করিতে বলিলে এবং 
দ্বিতীয় ব্যক্তি ঘট আনয়ন করিলে, তাহা দেখিয়া পার্খস্থ 
বালক বুঝিতে পাঁরিল যে, আনীত বস্ত-_ঘট শব্দের অর্থ। 
এইরূপে ব্যবহার দর্শনে শব্দের অর্থ গ্রহ হয়, সন্দেহ 
নাই। অতএব প্রত্যক্ষ জ্ঞান__আগম জ্ঞানের উপজীব্য, 
আগম জ্ঞান_-প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপজীবক। অর্থাৎ 
প্রত্যক্ষের সাহায্যে আগমার্থের জ্ঞান হয়। স্ৃতরাং প্রত্যক্ষ- 
বিরুদ্ধ আগমার্থ গ্রমাণ হইতে পারে না। উপজীবক আগম 
দ্বারা উপজীব্য প্রত্যক্ষের অপ্রামাণ্য কল্পনা করা অপেক্ষা 
উপজীব্য প্রত্যক্ষের বিরোধ হয় বলিয়া উপজীবক আগমের 
অগ্রামাণ্য কল্পনা করাই সমধিক সঙ্গত। 

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, আগম অর্থাৎ বেদ--নিত্য, 
স্থতরাং তাহাতে কোনরূপ পুরুষ-দৌষের সম্ভাবনা নাই। 


ঃ 
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যাহ! পুরুষকৃত, তাহ! পুরুষ দোষ অর্থাৎ ভমপ্রমাদাদি বশত 
অপ্রমাণ হইতে পারে । নিত্য আগম স্বতঃগ্রমাণ। তাহাতে 
অপ্রামাণ্যের আশঙ্কাই হইতে পারে না। পক্ষান্তরে গ্রত্যক্ষে 
নানাবিধ দোষের সম্ভাবনা] আছে। শুক্তিরজত, রর্জ্সর্প 
ও মৃরুমরীচিকা প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হইলেও এ সকল প্রত্যক্ষ 
দোষজনিত বলিয়। উহা প্রমাণ রূপে গণ্য হয় না] যে 
গ্রত্যক্ষে কোনরূপ দোষ নাই, তাদৃশ নির্দোষ প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
বটে। পরস্ত কোন্‌ প্রত্যক্ষ নিদেরষ আর কোন প্রত্যক্ষই 
বা সদোষ, তাহ নির্ণয় করিতে হইবে। প্রত্যক্ষ দ্বারা তাহা 
নির্ণাত হইতে পারে না। প্রমাণাস্তর দ্বারাই তাহা নির্ণীত 
হইবে । স্ৃতরাং সন্ভাবিত-দৌষ প্রত্যক্ষ নির্দোষ-আগমের 
অগ্রামাণ্যের কারণ হইবে, ইহা অশ্রদ্ধেয় কথা। পিভাদোষে 
শঙ্গের গীতবর্ণ অনুভূত হর। উহ! প্রত্যক্ষ হইলেও উহা 
প্রমাণান্তর দ্বারা বাধিত হয়,প্রমীণান্তরের বাঁধক হয় না। ইহ! 
সকলেই স্বীকার করিবেন | শ্মৃতিকার বলিয়াছেন-_. 
মাঅজ্যলামনব্ীল জান্যা লু লিদ্ত স্যুনন্‌। 

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম, এই তিনের মধ্যে আঁগম 
প্রমাণ এবল। পাতঞ্জল দর্শনে বল। হইয়াছে যে, নিত! 
সমাপত্তিপরম প্রত্যক্ষ । তাহাতে অসদ্রারোগের গন্ধমাত্রও 
নাই। উন্থা বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ । তাদৃশ-প্রত্যক্ষ-পরিদৃষ্ট বিষয় 
শাস্ত্রে উপদিষ হইগ্লাছে। লৌকিক প্রত্যক্ষ তাদৃশ বিগুদ্ধ 
হইতে পাঁরে না। অবিশুদ্ধ লৌকিক প্রত্যক্ষ এবং বিশুদ্ধ 
অলৌকিক প্রত্যক্ষ, এই উভয়ের মধ্যে বিশুদ্ধ অলৌকিক 


প্রত্যক্ষ দ্বারা অবিশুদ্ধ লৌকিক প্রত্যক্ষ বাধিত হইবে, উহা 
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সকলেই ্ীকাঁর করিবেন। লোঁকেও দেখিতে পাওয়া যাঁয় 
যে, গুক্তিকাঁতে রজত প্রত্যক্ষ দৌষ জন্য স্থঁতরাং অবিশুদ্ধ। 
যে শুক্তিকাঁতে রজত প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, এগুক্তিকার গুক্তি 
কারূপে প্রত্যক্ষ বিদ্ধ । এই বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ দ্বারা অবিশুদ্ধ 
রজত-প্রত্যক্ষ বাধিত হয়। যোগজ বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ দাবা যাহ! 
পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাই শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে । শান্তর 
উপদেশ বিশুদ্ব-প্রত্যক্ষের ফল। লৌকিক প্রত্যক্ষ এবং" 
শাস্ত্র বিরোধ স্থলে প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ শাস্ত্র বাধিত হইবে, 
ধাহারা এইরূপ বলেন, তীঁহার। প্রকারান্তরে ইহাই বলিতে 
চাঁহেন যে, অবিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ এবং বিগুধ প্রত্যক্গ পরস্পর 
বিরুদ্ধ হইলে অবিগুদ্ধ প্রত্যক্ষ দ্বারা বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ বাধিত 
হইবে। তাঁহাদের কথ। কিরূপ যুক্তিযুক্ত, স্্ধীগণ তাহার 
বিচার করিবেন। 

প্রত্যক্ষ পূর্বরভাবী, আগম জ্ঞান উত্তর ভাবী, ইহা সত্য । 
ইহাও সত্য ষে, পূর্ববভাবি জ্ঞান এবং উত্তরভাবিজ্ঞান পরম্পর 
বিরুদ্ধ হইলে একটী জ্ঞান অপর জ্ৰান দ্বারা বাঁধিত হইবে । 
কারণ, এক বিষয়ে পরস্পূর বিরুদ্ধ জ্ঞানদ্বয় যথার্থ হইতে পারে 
না। উহার একটা ষথার্থ, অপরটা অযথার্থ বা ভ্রান্তিজ্ঞান, ইহা 
অবশ্য বলিতে হইবে | যদি তাহাই হুইল, তরে পূর্ববজ্ঞান 
উত্তর জ্ঞানের বাঁধক হইবে, কি উত্তর জ্ঞান পূর্বব জ্ঞানের 
বাধক হইবে, তাহ স্থির করা আবশ্যক । অর্থাৎ পূর্ববজ্ঞান- 
বলে উত্তরজ্ঞান অপ্রমাঁণ হইবে, অথবা উত্তর জ্ঞানবলে পুর্ব্ব 
জ্ঞান অগ্রমাণ হইবে, ইহা স্থির কর! আবশ্যক হুইতেছে। 
দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে, যে পুরুষের গুক্তিকাঁতে রজত বুদ্ধি 
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হইয়াছিল, এ পুরুষ উত্তরকালে বিশেষ অভিনিবেশ 
সহকারে পর্য্যালোচন! করিলে ইহা রজত নহে ইহ গুক্তভিকা, 
এইরূপ বিপরীত জ্ঞান তাহার হইয়| থাকে । তাদৃশ বিপরীত 
জ্ঞান হইলে রজতঙ্ঞান ভ্রমাত্মক বলিয়া নিশ্চিত হয় । তজ্জীন্য 
কোন 'ুক্তি তর্কের অবতারণা আবশ্ঠক হয় না। পাংশুল- 
চরণ হালিক, পশুপাল এবং আঁবলি বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই 
*এরূপ হইয়! থাকে । এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, পুর্ব 
জ্ঞান ও উত্তরজ্ঞান পরস্পর বিরোধী হইলে পূর্ববজ্ঞান উত্তর 
জ্ঞানের বাঁধক হয় না, গ্রত্যুত উত্তর জ্ঞান পুর্ববঙ্ঞানের বাধক 
হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ |.অতএব ভেদগ্রাহি-গ্রত্যক্ষ অদ্বৈতবাদের 
বাধক না হইয়া অদৈতোপদেশক শান্তর অনুসারে ভেদগ্রাহি 
প্রত্যক্ষই বাধিত হইবে। 

উপজীব্য ও উপজীবকের বিরোধ হইলে উপজীব্যের বল- 
বত্তা আছে, তদনুসাঁরে উপজীব্য বিরোধে উপজীবক বাধিত 
হয় বটে, পরস্ত.উপজীব্য যদি উপদেশীত্মক ন| হয়, এবং উপ- 
জীবক ষদি উপদেশাত্মক হয়, তবে উপদেশাতক উপজীবক 
অনুপদেশাত্মক উপজীব্যেক্র বাধক হইয়া থাকে | মীমাংসাঁ- 
দর্শনে ইহার স্থন্দর উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে । বাহুল্যভয়ে 
তাহা উদ্ধত্ত হইল না। প্রক্কত স্থলে বর্ণপদাঁদির জ্ঞান ওশব্দের 
শক্তির জ্ঞান দ্বারা গ্রত্যক্ষ-_বেদান্তের উপজীব্য হইলেও উহা 
উপদেশাত্মক নহে, উপজীবক বেদান্তবাক্য কিন্তু উপদেশা- 
আক। অতএব উপদেশীত্রক বেদান্ত বাক্যদ্বারা অনুপ- 
দেশাত্বক প্রত্যক্ষ বাধিত হইবে, ইহাতে সন্দেহ থাকিতেছে 
না। উপদেশ ও অনুপদেশের মধ্যে উপদেশ গ্রবল, অনুপ- 
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দেশ দুর্বল । অতএব বেদান্তোপদিউ অছ্বৈতবাদ দ্বারা 
প্রত্যক্ষ বাধিত হইবার পক্ষে কোন আপত্তি হইতে পারে না। 
আনব বীহ: ন্্ বন! ই জম: | 

অর্থাৎ আমি গৌরবর্ণ, আমি স্থুল, আমি কৃশ, ইত্যাদি 
প্রত্যক্ষ দেহাত্ববাদের সমর্থক হইলেও উত্তরকালে দেহাতি- 
রিক্ত আত্মার জ্ঞান ছারা উহার অগ্রামাণ্য পরিকল্পিত হয়,ইছ 
সকলেই স্বীকার করিবেন ষদ্দি তাহাই হইল,তবে উত্তরকাঁল-' 
ভাবি অদৈতাত্মজ্ঞান পূর্ববকালভাবি-ভেদপ্রত্যক্ষাদির বাধক 
হইবে, ইহাতে আপত্তির কি কারণ হুইতে পারে, তাহ! 
বুঝিতে পারা যাঁয় না। দেছাতিরক্ত আত্মা যেমন শাস্ত্রগ্রতি- 
পাগ্, অদৈতাত্বাও সেইরূপ শান্ত্রোপদিউ। দেহাঁতিরিক্ত 
আত্ম। যেমন যুক্তি-তর্ক-সিদ্ধ, অদ্বৈতাত্বাও সেইরূপ যুক্তি- 
তর্ক-সিদ্ধ। স্থতরাং দেহাত্ম গ্রত্যক্ষ বাঁধিত হইতে পাঁরিলে 
দ্বৈতপ্রত্যক্ষ কেন বাধিত হইতে পারিবে না, তাঁহার কোন 
হেতু দেখা যায় না। 

আপত্তি হইতে পারে ফেপ্রত্যক্ষ শীল্ত্বের উপজীব্য | বর্ণাদি 
প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষমূলক শব্দার্ঘগ্রহ না হইলে শাস্ত্রের অর্থবোধ 
হইতে পারে না। প্রত্যক্ষ__শান্্দ্ধারা বাধিত হইলে বাধিত 
প্রত্যক্ষ অপ্রমাঁণ, ইহা অবশ্য বলিতে হইবে । যাহা অগ্রমাণ ও 
অস্ত্য, তদ্দারা গ্রমাণভূত ও সত্য শাস্ত্ার্থবোধ কিরূপে অস্তব 
হইতে পারে? এ আপত্তি অসঙ্গত। কারণ, বর্ণপদাদি- 
প্রত্যক্ষ শাস্ত্রের উপজীব্য হইলেও ভেদগ্রত্যক্ষ শাস্ত্রের উপ- 
জীব্য নহে। উহা শান্্ঘবারা বাধিত হইবার কোন বাঁধ! নাই। 
ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য বলেন যে, রেখারূপ অক্ষর মিথ্যা! হইলেও 
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তদ্দার! সত্য অক্ষরের প্রতিপত্তি বা জ্ঞান হয়। প্রকৃতপক্ষে 
উচ্চার্ধ্যমাণ আকারার্দি বর্ণ যথার্থ অক্ষর । যাহা! লিখিত হয়, 
তাহা রেখামাত্র, তাহা অক্ষর নহে । অথচ মিথ্যাতুত রেখা- 
ক্ষর দ্বারা অকাঁরাদি সত্য অক্ষরের প্রতিপত্তি বা জ্ঞান হইয়! 
থাঁকে,। কেবল তাহাই নহে। স্বপ্ন মিথ্যা, ইহাতে বিবাদ 
নাই। অথচ অসত্য স্বপ্নদর্শন দ্বারা সত্য গুভাগুভের জ্ঞান 
'হয়। আগতি বলিয়াছেন, 
অহা জন্্ন্ব জান হি অনন্ত নহ্লি | 

| জন্থতি নল জালীরান্‌ নন্িল্‌ কাপলিহন | 
« কাম্যকর্মের অনুষ্ঠাতা পুরুষ প্নপে জ্্রীদর্শন করিলে তদ্দার! 
স্তাহার অভিলষিত ফল-সিদ্ধি বুঝিতে হইবে । পুজ্যপাঁদ বাঁচ- 
স্পতি মিশ্র বলেন যে, হ্রত্বত্ব দীর্ঘত্ব অন্যধর্মা অর্থাৎ নাদের 
ধর্মী । বর্ণে তাহার সমারোপ হয়) বুঝা যাইতেছে যে, হপ্ব 
বর্ণজ্ঞান বা দীর্ঘ বর্ণজ্ঞান যথার্থ জ্ঞান নহে। কেন নাচভরস্বত্ব ও 
দীর্ঘত্ব বর্ণের ধর্ম নহে, বর্ণে সমারোপিতমাত্রে | তাহা হইলেও 
উহা যথার্থ-প্রতিপত্তির হেতু হয়| নাগ বলিলে হস্তীর এবং 
নগ বলিলে বৃক্ষের গ্রতীতি হয়। ভরহ্বত্ব দীর্ঘত্বই তাহার কারণ | 
্্বত্ব দীর্ঘত্ব বর্ণে মমারোপিত .হইলেও তজ্জন্য গ্রতীতি 
যথার্থ হক্্রতেছে। প্রকৃত স্থলেও তন্রপ' বুঝিতে হইবে | 

আরও বিবেচনা! করা উচিত যে, প্রামাণ্য দ্বিবিধ, 
পাঁরমার্থিক ও ব্যাবহাঁরিক। ব্রহ্মবোধক-প্রমাণের প্রামাণ্য 
পারমার্থিক। কোনকাঁলে তাহার বাঁধ হয় নাঁ। ত্রক্গ- 
বোধক প্রমাণ ভিন্ন সমস্ত প্রগাণের প্রামাণ্য ব্যাবহারিক | 
ব্যবহারদশাতে উহ! বাধিত হয় না! বটে, কিন্তু পরমার্থদশাতে 
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উহ! বাধিত হয়| বর্ণপদ প্রত্যক্ষাদির ব্যাবহারিক প্রামাণ্য 
আঁগম জ্ঞানের উপজীব্য হইলেও পারমার্থিক প্রামাণ্য আঁগম 
জ্ঞানের উপজীব্য নহে | উপজীব্য ব্যবহারিক প্রামাণ্য 
আগমবাধ্য না হইলেও অনুপজীব্য পাঁরমার্থিক প্রামাণ্য আগ্রম- 
বাধ্য হইবার কোন বাধ! নাই। ব্যবহার দশাতে ঘটপটাদির 
ভেদ বৈদান্তিকদিগেরও অননুমত নহে । ভেদ--পাঁরমার্থিক 
নহে, ইহাই তীহাদের মত। ভেদপ্রত্যক্ষ__ব্যবহার দশাতে' 
ভেদ প্রতিপন্ন করিতেছে । অদ্বৈত শ্রুতি পারমার্থিক অদ্বৈত 
গ্রতিপাদ্দন করিতেছে । অতএব ভেদ প্রত্যক্ষের সহিত 
অদ্বৈত শ্র্তির কিছুমাত্র বিরোধ হইতেছে না। লৌকিক 
প্রত্যক্াদি প্রমাণ পারমার্থিক নহে, কিন্তু ব্যাবহারিক, ইহ! 
প্রতিপন্ন হইলে তথাবিধ প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণগম্য জগৎ পাঁর- 
মার্থিক নহে, কিন্তু ব্যাবহাঁরিক, ইহাঁও গ্রতিপন্ন হইতেছে । 
সুতরাং জগৎ সত্য নহে। যাহা সত্য নহে, তাহা মিথ্যা । 
এইরূপে জগতের মিথ্যাত্ব সমর্থিত হইতেছে । ও 

জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, জগতের স্ৃষ্টি-_সত্যও হইতে 
পারে মিথ্যাও হইতে পারে। স্বতরাং স্প্ির মিথ্যাত্ব গ্রতি- 
পাদনের জন্য অদ্বৈতবাদীদিগের এত আগ্রহ কেন? ইহার 
উত্তরে বক্তব্য এই যৈ, অদ্বৈতবাঁদীরা৷ শাব্ত্রেকশরণ। শাস্ত্রে 
আদ্ধিতীয় ব্রহ্ম সত্য বলিয়া! উপদিষ্ট হইয়াছে । প্রতীয়মান 
সমস্ত পদার্থ ব্রদ্ধে নিষিদ্ধ হইয়াছে। দ্ৈতদৃষ্টির নিন্দা আছে। 
অদ্বৈত জ্ঞানের প্রশংসা আছে । এইজন্য তাহা ব্রহ্মাতিরিক্ত 
পদার্থের সত্যত্ব স্বীকার করেন না । জগতের মিথ্যাত্ব স্বীকার 
করিতে বাধ্য হন্। কেবল তাঁহীই নহে। 
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লাষহাধীলী বহাবীন্‌। লল ন্সাধীন্‌। লাজান্ত গজর্ি নিত্যানূ। 
অর্থাৎ অসৎ ছিল না, সৎ ছিল না । তম অর্থাৎ মায়া 
ছিল। মায়াকে প্রকৃতি জাঁনিবে | ইত্যাদি শ্রতিতে দদ- 
মদ্বিলক্ষণ মায়া__জগতের প্রকৃতিরূপে শ্রুত হইয়াছে । মায়- 
বীর মায়ানির্দিতকার্ধ্য মিথ্যা, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন । 
মায়াবী মায়াঘার৷ ব্যাত্ত্রবূপ ধারণ করে। সুত্রদ্ধার৷ অস্তরিক্ষে 
'আরোহণ করে। অথচ তাহা সত্য নহে । মীয়াকার্ধ্য ব্যাস ও 
অন্তরিক্ষ আরোহণাদি যেমন মিথ্যা, এন্্রজালিক বৃক্ষফলাদি 
যেমন মিথ্যা, মায়াকার্ধ্য জগতও সেইরূপ মিথ্যা । ইহাঁতে 
সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। জগতের মিথ্যাত্ব কেবল 
শান্ত্রগম্য নহে। অন্য প্রমাণের দ্বারাও জগতের মিথ্যাত্ব প্রতি- 
পন্ন হইতে পারে । যে উপাধিতে যাহার আরোপ হয়, সেই 
উপাধিতে তাহার নিষেধ হইলে তাহা মিথ্যা! বলিয়া নিশ্চিত 
হয়। শুক্তিকাতে রজতভ্রম ব৷ রজতের আরোপ হুইয়া 
থাকে । অথচ শুক্তিকাতেই তাহার নিষেধ হয়। এই জন্য 
শুক্তিরজত সত্য নহে, শুক্তিরজত মিথ্যা। গ্রকৃতস্থলে 
ব্রন্মে জগতের আরোপ হইয়াছে,, ব্রদ্মেই জগতের নিষেধও 
হইয়াছে । অতএব শুক্তিরজতের ন্যায় জগতও মিথ্যা! যখন 
শুক্তিকান্তে রজতের গ্রতীতি হয়, তখন--এঁ গ্রতীতি যে 
যথার্থ নহে, গুক্তিকাতে যে বস্তৃগত্যা রজত নাই, গুক্তিকাতে 
রজতের আরোপ হইতেছে মাত্র, ইহা আমরা বুঝিতে 
পারি না। কিন্তু উত্তরকালে বিশেষ দর্শন হইলে অর্থাৎ 
বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে যখন বুঝিতে পারি যে, 
ইহা রজত নহে, ইহা শুক্তিকা, তখন আমরা ইহাঁও বুঝিতে 
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পারি যে, পূর্বের ঘে রজত প্রতীতি হইয়াছিল, তাহ! যথার্থ 
প্রতীতি নহে! গুক্তিকাতে রজতের আরোপ হইয়াছিল বা 
উক্ত প্রতীতি আরোপাত্মক হইয়াছিল। সেইরূপ জগতের 
গ্রতীতি যে আরোপমূলক, ইহা এখন আমরা বুঝিতে পারি 
না বটে, পরস্ত বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিলে. অর্থাৎ 
আাঁত্বতত্ব্ সাক্ষাৎকার হইলে জগৎ-প্রতীতি ষে আরোপমূলক, 
তাহ অপ্রকাশ থাকিবে না। 
ছু জন । 
অর্থাৎ ইহা! রজত, এই প্রতীতিতে ইদং পদের অর্থ 
পুরোবর্তি দ্রব্য, কিন! লাম্মুখস্থ দ্রব্য,। পুরোবর্তি ভ্ব্য, 
বস্তগত্যা শুক্তিকা বটে, কিন্তু শুক্তিকারূপে তাহার জ্ঞান 
হয় না। কেন না, গুক্তিকারূপে জ্ঞান হইলে রজত বুদ্ধি 
হইতেই পারে না। সেযাহা হউক্‌। 
ছু হজর্ন। 
এস্থলে ইদস্্ব রজতারোৌপের উপাধিরূপে প্রতিপন্ন 
হইতেছে। 
নব হন | 
অর্থাৎ ইহা রজত নহে, এতন্বারা প্রতিপন্ন উপাধি- 
ইদান্ত্েই রজতের দিষেধ হইতেছে । এই জন্য রক্ত ম্থ্য। 
মেইরূপ, 
স্মহ্বি ঘর, 
অর্থাৎ ঘট আছে। এস্থলে অস্তিত্বরূপ উপাধিতে ঘটের 
প্রতীতি হইতেছে । অস্তিত্বই ব্রক্ম। শ্রুতি বলিয়াছেন, 
£ স্মব্বীব্নীদন্বন্স; | 
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'অন্তিঃ এইরূপেই ব্রক্মকে বুঝিতে হইবে । স্থৃতরাং 
অন্বি ততঃ 
এস্থলে অস্ত্যর্থরূপ উপাধিতে ঘটের প্রতীতি হইতেছে, 
অথচ 
নানি অন: 
অর্থাৎ ঘট নাই, এই প্রতীতিদ্বারা অস্ত্যর্থরূপ উপাধিতেই 
'ঘটের বাধ ব! নিষেধ হইতেছে । অতএব ঘট মিথ্যা ৷ 
ক্মহ্বি ঘহ! লাহ্বি ন্ঃ 
ইহা গ্রত্যঞ্চ জ্ঞান। অতএব প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বার! 
ঘটাদির মিথ্যাত্বসিদ্ধ, হইতেছে, ইহা অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই । 
ছু জন লর্ হল 
এস্থলে যেমন ইদমংশ উভম্ব প্রতীতিতে অনুগত বলিয়া 
ইদমংশের নিষেধ হয় নাই, কিন্তু রজতাংশের নিষেধ হইয়াছে, 
সেইরূপ 
আন্বি ঘহঃ লাহ্তি ঘন: 
এন্থলেও অস্ত্যর্থ উভয়রূপ গ্রতীতিতে অনুগত বলিয়া 
অস্ত্যর্থের নিষেধ হয় নাই, অন্ত্যর্থে ঘটের নিষেধ হইয়াছে । 


বিবরণপ্রয়েয়েনংএেহকাঁর বলেন,_- & 
নব্জাভুত্দর্ লন্তাধি ছভত্ানাঘবীজ দর লজ্জা 
লানন্‌। 


অর্থাৎ অন্তিপদের অর্থ ব্রন্ধ। অস্ত্যর্থে অর্থাৎ ব্র্গে 
ঘটাদির অভাব বোধক প্রত্যক্ষ__ঘটাদির মিথ্যাত্বের গ্রমাঁণ। 
স্বল্‌ ঘত্রঃ 
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ইত্যাদি গ্রতীতি দ্বারা ঘটাদির সত্যত্ব বলিতে পানা 
যাঁয় না। কেনন।, সতপদের অর্থ ব্রহ্ম । তদ্দার! ব্রন্মে ঘটাদি 
কঙ্গিত, ইহাই বুঝিতে হয় । সুতরাং বলিতে হুয় যে, অধিষ্ঠান 
সাই ঘটাদিব সত্তা, তদতিরিক্ত সম্ভা ঘটার মাই । এত- 
দ্বারাও ঘটাদির মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইতেছে । পঞ্চদরশীকীর বলেন,_- 
গ্যব্তি মালি দিত হত লাল শিজম্নস্তন্ধনূ। 
াহ্মলঘ লন্কাব্ঘণ জথাভৃক্ণ ললী দ্বযন্ন ॥ 
সম্ভা, ভাঁন, প্রিয়তা, রূপ ও নাম, এই পাঁচটী অংশ 
জগতে এ্রতীত হুয়। তন্মধ্যে সন্ভা, ভান, প্রিয়তা, এই তিনটী 
" ব্রহ্ষের এবং রূপ ও নাম ভাই দুইটা জগৃতের রূপ । আরোপা- 
ধিষ্ঠান-ত্রঙ্মের সত্তা আরোপিত জগতে প্রতীয়মান হয়, ইহা 
মায়ার কার্ধ্য । ভূতবিবেকে বল! হইয়াছে--. 
ঘনী ম্মীনললাঘন জীবন! বদ্লান্ত জীজিজা; | 
নাজিজান্বানযান্জব্নি লাধামা তন্বিন দ্থি লন্‌ ॥ 
বস্ততত্ব পর্যালোচনা করিলে স্বত্ভিকা যেমন ঘটরূপত্ব 
প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সদ্বস্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যোমরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। 
অর্থাৎ ব্যোমের কিনা আকাশের নাঁম ও রূপ সদস্ততে কল্পিত 
হয়। উক্ত রূপে সদ্স্ত আকাশরপত্ব প্রাপ্ত হইলেও সাধারণ 
লোকমকল এবং *তার্কিকগণ মতের আকাশত্ব বিবেচনা ন! 
করিয়া তদ্বৈপরীত্যে আকাশের সত বিবেচনা করেন । তাঁদৃশ 
বিপরীত দর্শন মায়ার পক্ষে উচিত বটে। সে যাহা হুউকৃ। 
জগতের মিথ্যাত্ব প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ, ইহা প্রতিপন্ন হই- 
যাছে। অনুমান প্রমাণ দ্বারাও জগতের মিথ্যাত্ব গ্রতিপন্ন 
হইতে প্]রে। শুক্তিরজত-_দৃশ্য অথচ মিথ্যা, জগৎ 
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শুক্তিরজতের ন্যায় দৃশ্য ৷ অতএব গুক্তিরজতের হ্যায় জগতও 
মিথ্যা। জগৎ জড়পদার্থ, অতএব মিথ্যা। এইরূপ পরি- 
বিচ্ছন্নত্বাদি হেতু দ্বারাও জগতের মিথ্যাত্ব অনুমিত হইতে 
পারে। ঘিচক্্রাদির ভ্রমস্থলে চন্দ্রদ্ধয় পরস্পর ভিপ্ন বলিয়া 
বোধ হয়। এ ভেদ মিথ্যা, তাহীতে সন্দেহ নাই। 
ঘটপটাদির ভেদও ভেদ, অতএব চন্দ্রভেদের ন্যায় উহাও 
মিথ্যা, এইরূপ অনুমান করিতে পারা যাঁয়। জগতের 
মিথ্যাত্ব বিষয়ে পূর্ববাচার্য্যেরা বিস্তর অনুমান প্রয়োগ করিয়া- 
ছেন। এবং তাদৃশ অনুমানের হেতু সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ, 
ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ঝুহুল্য ভয়ে তাহ! প্রদর্শিত * 
হইল না। ধর্্মারাজ অধ্বরীন্ডরেরে মতে ব্রহ্ম ভিন্ন বলিয়াই 
জগৎ মিথ্যা । 

গ্রশ্ন হইতে পাঁরে যে, মিথ্যাত্ব মিথ্যা কি সত্য ? মিথ্যাত্ব 
য্রি মিথ্যা হয়, তাহ! হইলে জগৎ সত্য হইয়া পড়ে। 
মিথ্যাত্ব ঘি সত্য হয়, তাহ! হইলে অদ্বৈতবাদ টিকিতেছে 
না। কারণ, ত্রক্ম সত্য, মিথ্যাত্বও সত্য, সুতরাং অদ্বৈতবাঁদের 
ভঙ্গ হইতেছে । এতন্ুত্তওরে অদ্বৈতদীপিকাকার বলেন যে, 
মিথ্যাত্ব__জগতের সমাম-সত্ভাক ধর্ম্ী। অর্থাৎ জগতের সত্তা 
ব্যাবহারিকু, পাঁরমার্থিক নহে । জগতের ধরন মিথ্যাত্বও ব্যাঁব- 
হারিক পারমার্থিক নহে। স্থৃতরাঁং ব্যাবহারিক মিথ্যাত্ব_ 
ব্যাবহারিক সত্যত্বের গ্রতিক্ষেপক হইবে | যে ধর্ম ধণ্মরার 
সমান সভাযুক্ত হইবে, তাহা স্ববিরুদ্ধ ধর্শের গ্রতিক্ষেপক 
হইবে । আর এক কথ! । দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে ধর্মা-_ 
ধঙ্মীর সাক্ষাৎকার দ্বারা নিবর্তিত' হয় না অর্থাৎ ধনীর 
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সাক্ষাৎকার হইলেও যে ধর্মের নিবৃতি হয় না, তাদৃশ ধর্ম 
স্বধিরুদ্ধ ধর্শের প্রতিক্ষেপক হইয়া থাকে । ধন্ঝীর সাক্ষাৎকার 
হইলে যে ধর্মের নিবৃত্তি হয়, সে ধর্ম স্ববিরুদ্ধ ধর্মের গ্রৃতি- 
ক্েপক বা বিরোধী হয় না। যেওুক্তিকাতে রজতের আরোপ 
হয, এ গুক্তিকাতে শুক্তিতাদাত্ব্য ও রজততাদাত্ব্য উভয়ই 
প্রতীত হ্য়। তন্ধ্যে শুক্তিতাদাত্ব্য অশুক্তিত্থের গ্রতিক্ষেপক 
বা বিরোধী হয়। কিন্তু রজততাদাত্্য অরজতত্বের বা রজত- 
ভেদের প্রতিক্ষেপক বা বিরোধী হয় না। তাহার কারণ এই 
যে, গুক্তিতাদাআ্য ও রজততাদাত্ব্য এতছুভয় শুক্তির ধর্ম, 
*শুক্তি এতছুভযের ধনী । শক্তির সাক্ষাৎকার হইলে শুক্তি- 
তাদাত্্যরূপ ধর্মের'নিবৃত্তি হয় না"। রজততাদাত্যরূপ ধর্শের 
নিরৃত্ভি হয়। এই জন্য গুক্তিতাদাত্যরূপ ধর্মী অশুভ্তিত্বের 
ঝ| শুক্তির ভেদের প্রতিক্ষেপক ধা বিরোধী হইয়। থাকে । 
ধন্মীর অর্থাৎ শুক্তির সাক্ষাৎকার হইলে রজততাদাআ্যরূপ 
ধর্মের নিরৃত্তি হয় । এই জন্য রজততাদাত্যবূপ ধরা রূজত- 
ভেদের প্রতিক্ষেপক ব! বিরোধী হয় না । যদ্দি তাহাই হুইল, 
তবে মিথ্যাত্ব মিথ্যা বা কল্পিত হইলেও জগতের সত্ত্ব হইতে 
পারিতেছে না। কর্সিত মিথ্যাত্বও জগতের সত্যত্বের প্রতি- 
ক্ষেপক ব! বিরোধী হইতেছে । অর্থাৎ মিথ্যাত্ব মিথ্য! হইলেও 
জগৎ সত্য হইতে পারিতেছে না। কেন না, মিখ্যাত্ব 
ধর্ম, গ্রপঞ্চ বা জগৎ তাহার ধনী । কিন্তু গ্রপঞ্চ জাক্ষাৎ-, 
কাঁর মিথ্যাত্বের নিবর্তক হয় না । এই জন্য মিথ্যাত্ব স্বয়ং 
কল্পিত হইলেও সত্যত্বের প্রতিক্ষেপক হুইবে। ত্রাঙ্গের 
সগ্রপঞ্চত্ব ধর্ম কম্পিত হুইলেও ত্রন্মের সাক্ষাৎকার তাঁহার 
৩৬ 
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নিবর্তক হয়। এই জন্য উহা! ব্রন্মের নিশ্রুপঞ্চত্বের গ্রতি- 
ক্ষেপক হয না। এই সুক্ষ বিষয়ে কৃতবিদ্য মণ্ডলীর মনোঁ- 
যোগ প্রীর্থনীয়। অদ্বৈতসিদ্ধিকার এ বিষয়ে অনেক বিচার 
করিয়াছেন । কুতুহলী স্থৃধীগণ ইচ্ছা! করিলে অদ্বৈতসিদ্ধি 
পঠিকরিয়া তাহা অবগত হইবেন । 

জিজ্ঞাস্য হইতে পাঁরে যে, জগৎ মিথ্যা হইলে জাগতিক 
- পদার্থের অর্থক্রিয়া-কারিত্ব কিরূপে উ্€পন্ন হইতে পারে? 
অর্থক্রিয়া কিনা প্রয়োজন ক্রিয়া। ভোজন করিলে তৃপ্তি 
হয়, জল পাঁন করিলে পিপাসার শান্তি হয়। এইরূপে 
জগতের সমস্ত গ্রদার্থ দ্বারা *লৌকের প্রয়োজন অম্পাদন 
হইতেছে। জগৎ মিথ্য। ইইলে ইহা! কিরূপে হইতে, পাঁরে ? 
ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, মিথ্যাপদার্থ সত্যপদার্থের সম্পা- 
দন করিয়া থাকে, ইহা! পুর্ব্বেই বলিয়াছি,। . স্থতরাং মিথ্যা 
পদার্থ সত্য অর্থক্রিয়। সম্পাদন করিবে, ইহাতে বিশ্মায়ের 
বিষয় কিছু নাই। শুক্তি-রজত, মরুমরীচিকা-জল-_অর্থক্রিয়! 
সম্পাদন করে না সত্য। কিস্তু শুক্তিরজতাদি__-আগস্তক-দোধ- 
জন্য। কেবলমাত্র মায়া-জন্য নুহে। যাহা আগন্তক দোষ 
জন্য, তাহা অর্থক্রিয়া সম্পাদন না করিলেও যাহা আগন্তক- 
দোষ-জন্ম নহে, তাদৃশ রজতাদি--রজতাঁদির উচিত অর্থক্রিয়া 
সম্পাদন করিয়৷ থাকে । অদ্বৈতবিদ্যাচার্য্য বলেন, সবার 
,পদার্থ মিথ্যা হইলেও যেমন অর্থক্রিয়া সম্পাদন করে, 
মিথ্যাভৃত জাগতিক পদার্থও সেইরূপ অর্থক্রিয়া সম্পাদন 
করিবে। মনোযোগ করিলে বুঝা যাঁইবে ষে, স্বাগপদার্থের 
র্থজিয়া স্বপ্নমাত্র স্থায়িনী নহে। জাগ্রদবস্থাতেও তাঁছার 
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অনুতৃত্ভি দেখিতে পাওয়া যায়। স্বপ্নে কামিনী-দর্শন- 
স্পর্শন জন্য সখ জাখদবস্থাতেও অনুবৃত্ত হয়| স্বপ্মা্রষ্টার 
মুখগ্রসাদ ছারা! অপরেও তহি! বুঝিতে পারে। শ্বপ্ধে 
ভয়ঙ্কর সর্পাদির দর্শন স্পর্শন হইলে যে উতৎ্কট ভত় হয়, 
জাগদবস্থাতেও তজ্জনিত গাত্রকষ্পের অনুবর্তন দেখিতে 
পাওয়া যায়। অতএব বলিতে হইতেছে যে, তাঁদৃশ স্থথ 
ও ভয় যথার্থ না হইলে জাগ্রদবস্থাতে তাহার অন্ুবর্তন ' 
হইত না। অথচ স্বাগ্র-কামিনী ভুজঙ্গাদি সথার্থ নহে। 
অতএব অধথার্থ বস্তর অর্থক্রিয়াকারিত্ব হইতে পাঁরে না 
এ কল্পনা অসঙ্গত। 'অদ্বৈতানন্দঘতি বলেন যে, গ্রথর নৌদ্দর 
হইতে হঠাৎ ক্ষুদ্র গৃহে প্রবেশ করিলে প্রবেশ কর্তা গৃহমধ্য 
অশ্বকারময় বলিয়া বোধ করে, গৃহমধ্যস্থ বস্তু সে দেখিতে পায় 
না,প্রদীপ আনিলে দেখিতে পাঁয়। অথচ যাহারা পূর্ববাবধি গুহে 
রহিয়াছে, তাহারা গৃহমধ্য অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়। বৌধ করে না, 
প্রদীপের সাহীষ্য না লইয়াই তাহারা গৃহমধ্যস্থ বস্ত দেখিতে 
পায়। এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গৃহমধ্যে অন্ধকার 
নাই। যেব্যক্তি রোদ্রে হইতে হঠাৎ গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, 
তন্ধকাঁর তাহার কল্পিত মীত্র উহ্থা বাস্তবিক নহে। এস্থলে 
অন্ধকার মিথ্য| হইলেও তাহার অর্থজিয়া মিথ্যা নূহে, ভাঁহা 
যথার্থ। কেননা, অন্ধকারের কার্য্য_চাক্ষুষজ্ঞানের প্রতি 
বন্ধ । বস্তুতই তাহা হইয়াছে । অতএব অর্থজ্িয়ার অন্মুরোধে 
জগতের সত্যত্ব স্বীকার করিতে হইবে, ইহা অসঙ্গত বঙ্পনা। 
আসৎ-পদার্থের অর্থক্রিয়াকা রিত্ব সম্ভবপর, ইহ! বুঝাঁইবার জন্য 
যোগবা শি্ঠ গ্রন্থে ভগবান্‌ বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে বলিয়াছেন, 


২৮৪ দশম'লেক্চর | 


ভসান্দী$নমলন্ভাল্্্বলীস্ততন অথ । 
ক্ঘভাযেগরযজ্নক্া আ্নসালজলান্তবল্‌॥ 

, স্বগ্রমধ্যে যে অন্য স্বগ্ণ দেখ! যায়, তদীয় স্ত্রীংসর্গ-_অস- 
তের. অর্থক্রিয়াকারিত্বের দৃষ্টান্ত । ব্যবহারঞএয়োজনের : 
নিষ্পত্তি হয় বলিয়া অসৎ পদার্থও সত্যরূপে অনুদ্ভূত হয়। 
অতএব দেবদত্ত--মাযাদ্বার! যেমন মিথ্যাভূত ব্যাত্রভাব প্রাপ্ত 

, হয, ব্রঙ্গাও দেইরূপ মায়াদারা মিথ্যাভূত প্রপঞ্চভাবাপন্ন' 
হন্। এখন জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, স্বষ্থি মিথ্যা হইলে 
বেদান্তে তাহার কীর্তন করা! হইল কেন? ইহার উত্তর এই 
যে, অদ্বিতীয় বরদ্ষের্‌ এতিপাদনের জন্য বেদান্তে মিথ্যা সৃষ্টির 
কীর্ভন করা হইয়াছে । জগ সত্য হইলে ব্রন্মের অদ্বিতীযৃত্ব- 
হইতে পারে না। এই জন্য মিথ্যাস্ষ্ঠি গ্রতিপাদন দার! 
জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন কর! হইয়াছে এবং তদ্দা! রক্ষের 
অদ্বিতীয়ত্ব-সমর্থন করা হইয়াছে । যেহেতু, উপাদরানকারণ 
ভিন্ন কার্ধ্য থাকিতে পারে না| তত্ত-_পটের উপাদান, এই: 
জন্য পট--তন্ততে অবস্থিত । কপাল-_ঘটের উপাদান, এই. 
জন্য ঘট--কপালে অবস্থিত। ব্রহ্গম--জগতের উপাদান, এই. 
জন্য জগৎ ব্রক্দে অবস্থিত। অথচ ত্রন্ষমের জগজ্ুপাদাঁনত্ব 
উপদেশ করিয়া দলে ললি ইত্যাদি ন্রাক্যদ্বার ব্রঙ্গেই 
জগতের নিষেধ করা হইয়াছে. এবং তত্দারা ফলত, জগতের 
মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে |. কেন না, উপাদানকারণ 
ভিন্ন কাধ্য থাকিতে পারে না। 'উপাদানকারণেও যদি কার্ধ্য 
নিষিদ্ধ হয়বা না! থাকে, তবে কার্ধ্য বস্তগত্যা নাই, ইহাই 
প্রতিপন্ন হয়| . পুর্ববাচাধ্য বলিয়াছেন্‌__. 


উপসংহার। . ২৮৫ 
ক্সত্যাহীঘসলাতাধ্াঁ লিল্মুতন্ব' সণত্বন | 
নান্মল জাহঘান্‌ জাঙা ল শিদ্লন জী লতইন্‌॥ 
ত্রঙ্গে প্রপঞ্চের আরোপ প্রতিপাদন করিয়া ত্রচ্গোই 
গ্রপঞ্চের নিষেধ উপদ্দিষ হইয়াছে! এতদ্বারা ত্র বস্তগত্য| : 
নিশ্রুপঞ্চ) ইহা গ্রতিপন্ন হইতেছে উপাঁদানকাঁরণ্র অন্য 
স্থলে 'কার্ধ্য. থাকে না। উপাদানকারণে কার্যের নিষেধ 
' প্রতিপাঁদন করাতে উপাঁদানকারণে কার্য্যের স্থিতি নাঁই, ইহা" 
গ্রতিপন্ন হইতেছে। যদি তাহাই হইল, তবে কার্ধ্য কোথায় 
থাকিবে? কাধ্য কোথাও থাকিতে, পারে না। স্থতরাং 
কার্ধ্য মিথ্যা, ইহা সিদ্ধ হইতেছে । গৌডুপাদস্বামী বলেন, 
বনতীস্ববিম্দন্বিজ্ান্ী: ভূ্তিযা ত্বীহিলাওল্মপ্জা। 
ভন: বী$অনাবাত নানি লহ: জপস্বল ॥ 

. মৃত্তিকা, লোহ ও বিঙ্ছ্ ুলিঙ্গাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা এবং অন্য- 
রূপে যে স্বষ্ঠি উপদিষ হইয়াছে, উহা আত্ম। অদ্বিতীয়” ইহা 
. বুঝিবার উপায়মাত্র । অতণ্রব কোন প্রকারে ভেদ নাঁই। 

শআত্ব। এক ও অদ্বিতীয় । একটী কথা. বল! উচিত বোঁধ.হই- 
তেছে 4.অনেকের ধারণা যে অইৈতবাদ সম্প্রদায়-পারষ্পর্য্য!- 
গত নহে।: অদ্বৈতবাদ "ভগবান্‌ শশ্বরাচার্ষ্যের সমুদ্তাবিত। 
এ ধারণ! ভ্রমাত্মক। . ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধ্য অদ্বৈতুবাদের এক 
জন স্মসাধারণ আচার্য্য .ভিন্ন তিনি অদ্বৈতবাদের সমুস্তাঁবয়িত। 
বা প্রথমাচাধ্য,নহেন্‌। তাঁহার আবির্ভাবের অনেক পুর্বের্ব-- : 
অনাদ্দিকাল হইতে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না_ অদৈতবাদ 
প্রচলিত ছিল। . ভগরান্‌ শঙ্করাচার্য্য শারীরকভাষ্যে, 

নত বহান্লাভ্রঘক্স্বাযবিত্তি: |. 


২৮৬ দশম লেক্চর। 


এইরূপ বলিয়া যে সকল চিরম্তুন বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
তদ্দারা ইহা উত্তমরূপে প্রতিপন্ন হয়। ভর্তৃপ্রপঞ্চ, দ্রুবিড়া- 
চার্ধ্য গরভৃতি অদ্বৈতবাদচী্য সকল শঙ্করাচার্ষ্যের পূর্বববরতাঁ, 
ইহা শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থ .পর্ধ্য/লোচন! করিলে বুঝিতে পারা 
যাঁয়।, মহাভারতে অদ্বৈতবাদের উল্লেখ আছে। অধিক কি, 
খাণ্থেবসংহিতাতে অদ্বৈতবাদ স্পষ্টভাষায় কখিত হইয়াছে । 
'বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল ন1। 
অদ্বৈতবাঁদ বিষয়ে আমি যে সকল নিবদ্ধপ্রস্থ দেখিয়াছি, 

গৌড়পাদন্বামীর মাওুঁক্যোপনিষদর্থাবিক্ষরণ কারিকা, তন্মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোঁধন্হয়। ভগবাঁন্‌ শঙ্করাচার্ধ্য 
উহার ভাষ্যরচনা করিয়াছেল। মাগুক্যোপনিষদর্থাবিষ্করণ 
কারিকাতে সমীচীনরূপে এবং বিস্তৃতভাবে অদ্বৈতবাদ ও 
দ্বৈত-মিথ্যাত্ব সমর্থিত হইয়াছে । অতএব অছ্বৈতবাঁদ শঙ্ষরা- 
চার্য্যের উদ্ভাবিত, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত কল্পনা । অদ্বৈতবাদ 
শরশ্তিসিদ্ধ ও যথার্থ, স্থতরাং স্বাভাবিক । এইজন্য দ্বৈতসত্যত্ব 
বাঁদী আঁচার্য্যগণ অদ্বৈতবাদ অস্বীকার করিতে না পারিয়া** 
বিশিষ্টাদৈতবাদের উদ্ভাবনা করিয়াছেন । যাহারা নিরবচ্ছিন্ন 
দ্বৈতবাদী, তীহারাও কোন না! কোন বিশেষ বিশেষ ধর্ম অব- 
লম্বনে শ্রেগুরদ্ধ করিয়া অনন্ত পদার্থকে ন্সংক্ষিপ্ত কতিপয় 

ংখ্যায় সীমাবদ্ধ করিয়াছেন | তীহীদের এই রীতির মধ্যে 
অদ্বৈতবাদের অন্পন্ট চ্ছায়! পরিলক্ষিত হয় কি না, তদ্বারা 
তীহারা অজ্ঞাতভাবে অদ্বৈতবাদের দ্রিকে অগ্রসর হইতেছেন 
কিনা, তীহাঁদের রীতি স্থুলভাবে অদ্বৈতবাদের স্বাভাবিকত্ব 
নচনা করে কিনা. কুত্ববিদ্যমণ্ডলী তাহার বিচাঁর করিবেন । 


* অন্পূর্ণ।  অূর্ভিনিন/ 
পতি 
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